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ডক্টর্‌ মুহম্মদ এনামুল হকৃ, এমএ পি-এচ.-ভি, 


এবং 


সাহিত্য-সাগর আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এশু সন্স, 
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্‌ দ্রিট, 
কলিকাত।। 
€ ১৯৩৫ ইংরেজী ) 


চু 58 র 
চিনি মং র্‌ ১ ৮ রর গা ক 


এক্বশশক ২ 
সাহিত্য-সাগর মৌলবী আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, 
গ্রাম-_কুচক্রদ্‌ণ্ী, 
পোঃ- পটিয়া, 
চট্টগ্রাম। 


€ গ্রন্থকারদ্বয় কর্তৃক সর্বব স্বত্ব সংরক্ষিত 


চট্টগ্রামে প্রাপ্তিস্থান ২ 
কোহিনুর লাইব্রেরী, 
আন্দরকিল। 
চট্টগ্রাম ॥ 


শ্রিণ্টীর-- 
অতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, 
ফিনিক্স শ্িন্টিং ওয়াক্সর 
২৯্নং কালিদাস ফ্িংহের লেন, 
কলিকাতা । 


২-- ভন 


যেই 
একনিষ্ঠ 
বঙ্গবাণী-সেবকের 


এক বিন্দু সহ্গদয়তার অভাব ঘটিলে, 


আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 
প্রকাশিত হওয়। দরের কথা, লিখিত হইত কিন। সন্দেহ, 


সেই মহান্ুভব 


রায় খগেক্দ্র নাথ মিত্র বাহাছুর 
মহোদয়ের 
পুণ্য নাম বক্ষে ধরিয়। 
এই ক্ষুত্র পুস্তক 
£গীরবান্বিত 
হইল । 


লাস শবাহ্হাদ্কুল্র 
শ্রীযুক্ত ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন, বি-এ, ডি-লিট্‌, মহাশয়-লিখিত 
ভুমিকা! 
এ দেশের ইতিহাসের যতই সন্ধান হই:ঠ;হ, ততই আমরা বঙ্গদেশের গৌরব বেশী |করিয়। 
. টপর্ধি করিতে পারি;তহি। এক সমন:র নদভাষ। পূর্ঘ ভারতের বহুদূর পরান্ত রাজসতায় সম্মান 
পাইয়াহিল, _-তাহ। আলোচা পুস্তকখানি ও অসরাপর গ্রন্থদ্থার। প্রমাণিত হইয়াছে। শুক্রেশ্বর ও 
বাঁণৈশ্বর প্রন্থতির ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ বহু পণ্ডিত যে ব্রিপুরেণবরের সভ| অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ 
ধর্ম ম।ণিকোর সভায় ত্রিপুরার রাজমাল| বঙ্গতাধায় লিখিত হইয়াছিল । ত্রিপুরার স্বাধীন রাজারা 
স্বচিরকাল হইতে তাহাদের র।জদও। ও অপরাপৰ প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গাল। ভাষায় সমস্ত) দলিল-পত্র 
লিখাইতেন ; এমন কি, তাহাদের তাম-শ/সনেও বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরে তাহাদের আদর্শ উৎকীর্ণ 
তন। আসামে দেদিন পর্যন্তও বঙ্গভাষায় জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষ। নির্বাহিত হইত। এক 
'গত]দীও হয় নাই, কতকগুলি স্বার্থান্ধ পাদ্রীর চেষ্টায় বাঙ্গাল। ভাষ। আসামে হতাদূত হইয়াছে। বঙ্গের 
৮7৮ প্রান্তের উত্ত,ঙ্গ গিরিমালার সীম। অতিক্রম করিয়, এই ভাষা প্রাচীন কালে আরকান দেশে 
যে প্রতিঠ। লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে শ্ীষ্টার সপ্তদণ শতাব্দীতে এদেশে বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চার 
/ধদোণার ফল ফলিয়াছিল। গ্রহৃকারন্বয় এই পুস্তকে এদেশের এই সময়কার বাঙ্গাল! সাহিত্য-চ্চার 
হয অমূল্য ইতিহাস সম্কলন করিয়াছেন, তাহ। বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাসের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন 
_ অধ্যায়কে আশ্চর্ধ্যরূপে উজ্জল করিয়। দিয়াছে । 
| বঙ্গতাষার সম্প্রসারণ-শক্তি আশ্চর্ধা; ইহা প্রাচীনকাল হইতেই আপনাকে দেশ দেশান্তরে 
ছড়াইয়। দিয়াছিল। বালীদ্বীপপর তাত্রশাসন ও শিলালিপিগুলি তৎসময়্কার প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ। 
জাপানের পুরোহিতগণ ধন্ম পুস্তক লিখিতে ঘ্বাদণ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । 
এ সময়ে লিখিত একখানি পৃথী “হুরিউজি” মন্দিরে পাওয়। গিয়াছিল। তাহা দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ 
সেন রাজদের তাত্রপটের অক্ষরের অনুরূপ। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালীগণ পূব এসিয়ার সর্ধত্র তাহাদের 
র্মপ্রচার করিয়াছিলেন । তখন বাঙ্গাল! ভাষ| তথাকার বহুদেশে আদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
দূর আরকানেও এই সময়েই বাঙ্গাল! ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকিবে। এই পুস্তক হইতে 
শতাব্দীতে আরকানে বাঙ্গাল। ভাষার যে উৎকর্ষত। দেখিতে পাই, তাহার ভিত্তি ষে কয়েক শতাব্দী 
পূর্বে এ দেশে বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা৷ একরূপ নিঃসন্দেহভাবেই 
বলিতে পারা যায়। 
" এই পুস্তকখানি এবং বঙ্গপত্ীর প্রাচীন গীতিকাগুলি প1ঠ করিলে ম্পঃই দৃষ্ট হইবে যে, কিছুদিন 
পূর্বেও বঙ্গভাষায় হিন্দু কি মুসলমানের নিজপ্ব বলিয়া কোন ছাপ ছিল ন1_ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই 
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মাতৃভাষ! বলিয়। গণ্য ছিল; কোন সাপ্প্রদায়িক প্রশ্নের সঙ্গে ইহার একেবারেই সংম্্রব ছিল না। এই 
পুস্তক হইতেই দেখ। যাইতেছে, অ'রকানে মুললমান কর্মচারীর! আদর করিয়া এই ভাষাকে “দেশী ভাষ' 
নাম দিয়। সম্মান করিতেন। পঞ্দশ শতাবীতে পরাগল খার আশ্রিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং ছুটিখার 
প্রিয় কবি শ্রীকরণ নন্দীও এই ভ।যাকে “দেথা ভাষ।” নাম দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই এ ভাষা এদেশ- 
বামীর মাতৃভাঘ। বলিয়। আদূত ছিল। সেকালে গোড়া মোল্ল। ও টুলে৷ পর্ডিত একদিকে আরবী 

ফারসী ও অণরিকে সন্কৃত শরম ল-মন্ল। ঢুকাইয়। বাঙ্গালা ভাষার কেন্ল! দখল করিতে প্রয়াস 
পান নাই। পূর্ববঙ্গ গীতি£ন (পিঠা খু, দ্বিভী সখা|) “নানিকতারা” নামক পালায় জামাইং 
উল্লা' যে অপুর্ব কবিহ্বের পরি» দিরাছেন, তাহার সমকক্ষত। করিতে পারে, এইরূপ হিন্দু কবির, 
সংখা! অতি অল্প। এই পুস্তকে লেন কপি দৌলত কাজীর ( ১৬২২-১৬৩৮ গ্রী, আবির্ভাব কালু ২ 
দ্সিতী ময়না” নামক কাবোর যে অপূরি করণিব-সম্পদ্ের কথ। লিখিয়াছেন, তাহ। পাঠ করিয়া বাঙ্গীলী 
মাত্রেই বুঝিবেন যে, বঙ্গভাযার শ্রাবু ধন গতি ও গৌরব যটা হিন্দুর ততটা মুসলমানের । ইহাদের 
এক সম্প্রদদার যদি বিন বায় কষ্ট কাতি হইতে কে|ন অঞ্ুহাতে সরিয়। দাড়ান, তবে তাহারা উত্ত- 

রাধিকারম্থয্ে প্রাপ্ত তাহ।দের পৃর্ধপুরুধের অমুলা সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন মাত্র । 

এই পুস্তকথা রঃ প্রণয়ন করিয়/ছেন আাহিত্যরথী মৌলতী আবদুল করিম সাহিতা-বিশার্দ্ণশ। 

তিনি দ্রোণাঁচার্ধ্য সদৃশ এবং তাহার সঙ্কর্মী মহম্মদ এনামূল হক্‌ এম-এ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত নু 

ডি-ইনি অর্জনডলা। এই গ্রণীন ও নবীনকৃতিদয়ের গবেষণ। দ্বার! বঙ্গমাহিত্োর অশৈক 
অজ্ঞাত তত্ব যে আবিষ্কৃত হইবে, তাহ। আমর] অনেকদিন পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম ; দে সময় 
হইতে আমর। উাহাদের নূন আবিরের নহিত গবিচিত হইবার জন্য সোতসুক মনে গ্রতীক্ষ। করিতে 
ছিলাম। তাহাদের সমণেত চেষ্টায় রর মৃূলাবান পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায়, আমাদের সে ওৎনুক্য 
আংশিকভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে । বঙ্গসা চিতোর ইতিহাসের এই নবীন অবদানখানি প্রত্যেক 
বঙ্গবাসীর অব্ঠই পঠিতনা । 


বেহাণ। | 
চব্বিশ পরগণা, ৃ শ্রীদীনেশ চত্দ্র সেন 
নভেম্বর, ১৯৩৪ ইংরেজী 


গ্রস্থকারঘয়ের বক্তব্য 

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙ্গীল সাহিত্য বিকাশের ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই পধ্যস্ত, 
*এই সমুদয় ধারার আবিফ্ধারে যে গবেষণ! চলিয়াছে, তদ্বারা বাঙ্গাণা সাহিত্য-বিকাঁশের কয়েকটি দিক সম্বম্ধে 
একটি মোটামোটি ধারণ। জন্মে মাত্র। বাঙ্গাল! সাহিত্যের যাবতীয় বিকাশের বপ আজ পর্যস্ত বাঙ্গালীর 
নিকট সম্যক্রূপে ফুটিয়া উঠে নাই,--একথা জোর করিয়। বলিতে পারা যায়। ভাই, আঙ্গ পর্যন্ত প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সকল ইতিহাস বা এতিহাসিক আলোচনা লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই 
পূর্ণাঙ্গ নহে । এ বিষয়ে বাঙ্গালীর গব্ষেণা করিবার অবকাশ বা সুযোগ বশী নাই বটে, কিন্তু ইহার ক্ষেত্র 
এতই সম্গ্রসারিত যে, বু পি বু বর্ষ ধরিয়। একাজে পু খাবিলেও্ড ইহাব সম্পূর্ণ পৰিচয় লাভ করিতে 
পারেন কিনা, বল। যায় ন1। 

প্রধানতঃ, এই ধাুণার বশবর্তী £ইয়ই, আমরা ৩ বাজে হতুনেপ বরি। মধাযগীম় বাঙাল সাহিত্য, 
ববাঁশের নুতন ধারা আনিষ্কারের চেষ্ট। বহ্তে বহিতে ইহার এবটি মুতশ ও দজ্ঞাত দিক আমাদের দুটি 
পথে পতিত হয়,_এই দিক বাঙ্গাল] দেশে বাহিরে নাঁধালা সাহিতা-বিক|শের দিক। এই নূতন পথে 
অগ্রসর হইতে গিয়।, হাতের কাছে ধে সকল উপাদাণ লাভ কটিম্াছি ভাহ!তে গাগাস *প্রদশ শতাব্দীতে আরকান 
অর্থাৎ রোসার্ঁ দেশে বাঙ্দালা সাহিত্যের সন্প্রসাণ, ৩৮]দর এ জন্মানের বখাই হ্ুমাণন্ হহয়া গেল। ইহ 
'বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন গৌরবের বথ1, বাঙ্গাল ভাষা ও ফাহিতে,র পক্ষেও তেমন গৌরবের বিষয় । কেন না, 
সহ১দ%) শতাব্দীতে বিদেশে, ভিন্ন ভাষাভাষী কোকের মধো, বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্য কতখানি বিকাশ প্রাথ 
হই;ছিল, তাহা বর্তমান পুস্তক হইতেই দেখা বাইবে। 

& বল] বাহুল্য, বর্তমান পুস্তকখানি বাঞগাল। সাহিতোব ধারানাহিক ইতিহাস নাহ; ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালা* সাহিত্যের একটি অজ্ঞাত দিকের অংশ বিশেষেস সংক্ষিপ্ত পরিচয় পুস্তক মার। স্তরাং ইহা এই 
দিক হইতেই বিচার্ধ্য । এই দিকটির এই অংশ নিশেষে' প্রতি পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্তই 
খ্নামরা এই পুস্তকটির প্রচার করিলাম! 
্‌ এই জাতীয়! পুস্তকে, &ু ভধাড নত: গু চিন ছা হইতে উদ্ধত ৬৫*গছির বানানে হস্তক্ষেপ করা হয় 
না। ইহার ফলে জনসাধারণের নিবট এই জাতীয় এুৎকগুলি (মাত ই »১াদব লাভ বরে লা। প্রাচীন বাঙ্গাল 
ভাষার ব্যাকরণে হস্তক্ষেপ না করিয়া, আবশ্তাক মত স্থানের দত অংশের »স্কুতমূলক শব্দগুলির ,1নানে 
আমরা আধুনিক রূপ দান করিয়াছি বলিয়া প্ডিত সগাজের নিকট “ম! প্রার্থনা করিতেছি | স্থানে স্থানে এহেন 
সংস্কীর-সাধনের ফলে, পুস্তকটি সর্বসাধারণের নিবটও অপেক্ষাকৃত স্থ পাঠ্য হইবে বলিয়া আশা করি! 

অতীব .ছুঃখের বিষয় এই, “প্রুফ” দেখার গণ্ডগোলে পুস্থকধানি হইতে মুদীকর প্রমাণ দূখীতৃত করিতে 
পারিলাম না বলিয়া, ইহাতে ছু বর্ণাশুদ্ধি ও বিস্তর দেষ-ত্রটি রহিয়া গে? প্রার্থনা করি, স্ধী পাঠক এই 
'মনিচ্ছাকত ত্রুটির জন্ত আমাদিগকে ক্ষম। করিবেন। পুস্তকের শেষভাগে একটি শুদি-পত্রও দেওয়া হইল। 

এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য আমবা কলিকাত। বিশ্ববিদ্যাপযেব ঠিকট নানাভাবে খণী! এই জগ্, আমরা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । এই পুস্তকের পাতুলিপি পাঠ করিয়া 
বঙ্গবাণীর অমর সন্তান শ্রীযুক্ত রায় বাহাছুর ডক্টর দীনেশ চ" সেন মহাশমু স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই ইহার 
ভূমিক! লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে গোৌববাস্বিত করিয়াছেন! এঠেন গে'রব লাঃ করায়, আমৰা তাহার নিকট 
চিরকূৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি-_ 


রা বিনীত-- 


আন্বদতল কিস 
১লা মার্চ, ১৯৩৫ ইং সুহল্মঙ্গ, এনাস্মুল, হব । 


অঞ্ধ্যান্স-স্্চচ্গী 
প্রথম অধ্যায় 


আরকান রাজনভা--১-১২ 
"নঘ"' ব আরকানবাদী-১) “মঘ"দের সহিত নুহন পরিচয়-১) সপ্তদশ শতাষীতে আরকানে মুমলমানদের হাতে বাঙ্গালী গাধার 
[বকাশ_ ২; বাঙ্গালা সাহিতোর “রোদাঙ্গ"_২) রোসাঙ্গ ও চট্টগ্রামে প্রাচীনতম মুসলমান প্রভাব, শ্্ী্টান অষ্টম শতাবী--৩; বাঙ্গালী 
মুসলমানদের মধ্যে চট্টগ্র।মী মুললমানই বাঁঙলা-চর্চায় অশ্রণী--৪ ; রোলাঙ্গ রাসভায় মুসলমান প্রভান-৪ ) রোদাঙ্গ রাঁজসত|য় মুদলদান 
প্রসাব প্রবেশিব কারপ--৬ 7 সপ্রদশ শতাষীর রোদাঙগ-রাজসভায় মুদলমীণ প্রভাবের থারা ৭; 


; দ্বিতীয় অধ্যায় 
রৌসাঙ্গ-রাঁজমভা-কবি 
প্রথম প্রসঙ্গ 2 
দৌলত কাজী বা কাজী দৌলত--,৩--২৮ 
ভূমিক1--১৩) কবির জন্মস্থান ও প্রাথসক জীবল-_১৩; আরবালদ রাষনভায় কবির প্রতঠ|--১৬ ; কবির জম্ম ও মৃত্যু--১৫ 7 কবির 


অসমাগ্ড কাব্যের পরিসমাপ্তি--১৫ ; কাব্যের খ্(--১৬$ কাঁব্যে নূতন আদশ ১৭ কাব্যবণিত চরিত্রমাল। ও উপাধ্যান_-১৭ ; আলাগালর 
সহিত দৌলত কজীর তুজন1_২৬। ডৌলহ কাঁশীর কবিত্র--২৬ কাঁনো হিতোপাদেপ__-২৭ 


, তৃতীয় অধ্যায় 
টু রৌসাঙ্গ-রাঁজসতা-কবি 
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ 

কোরেশী মাগণ ঠাঁকুর-২৯--৪ 
রা তুমিক|-_-২২ ) “চন্ত্রীবতী"র পাণ্ড,লিপির পরিউ_২৯ £ "চক্্রীবতী''_ প্রণেতা মামণ কে 2৩০7 বিচার বিষয়--৩০ 7 “চকজীবতী”__ 

প্রণেহী মগণ ও আঁলাওল বদিত মীগণ এক বাপি 6 ন। 17৩১ !আনাওলে। গাশ্রপনাহা মাগণই চক্্রীনতা কান্া-রচয়িত] -৩৩; মাগণ 
ঠাকুরের পরিচয় ৩৩) মাগণের বামন্থান চট্টগ্রাম গেলাস-৩৫ ; মৃত্যু ১৯১০ পাঠাবে ৩৩) মাগণের কনিহ--৩৬) চল্সীধ চীর সমালোচনা--৩৭ । 
কাব্যের বনিত ব্যিদ্_-৩৮ 7 চন্্রাবতী মৌলিক কাব্য ৪৩; | 


চতুর্থ অধ্যায় 
রোসাঙ্গ-রাজপভা-কবি 

তৃতীয় প্রসঙ্গ 2-- 

মহাকবি আলাওল--৪৪--৫৯ 
ভূমিকা৪৪ । আলাওল কি ফরিদপুয়বাসী ?_89 7 চট্টগ্রাম সেলাব "জৌবরা” গ্রামে আল।ওলের জন্ম--৫৫1) আলাওল কি “সৈয়দ 

ও “শ্ীহ” ছিলেন ? -৪৩ ; ফরীদপুরে কবির প্রাথমিক জীবন_-৪৬) কবির রোসাঙ্গে গমন-_-৪৬। রোদে কবির রাঁজদেহরক্ষা অন্থারোহীয় 
পন গ্রহণ -৪৭7 মাগণ ঠাকুরের আশ্রয়ে কবি আল।ওল_ ৪৭) স্বগান 'অ(রকানে পলায়ন ১৬৬, খীই্াব্দ_-৪৮; কারাগারে আলাঁওল--৪৮। 
কবির কান্যাবলী--৪৮ ) কাব্যাবলীর উৎমর্গ -.৪৯। কালা রচনা? কাল_-৪৯) পন্মাবতী, ১৬৫১খী:--৪৯) সতী মন্্নার উত্তরাংশ। ১৬৫পহীঃ 
-৫০7 মযফুল মুলুকের প্রথমাংশ, ১৬৫৯ ব্বী:-€*) হপ্ত পয়কর--১৬৬০খী১-৫১) তোহফা রচনা, ১৬৬৪খ্রী;--৫১; সরঙ্ুল মুলুকের 
শেষাপ, ১৬৬৯ খী:_-৫২) সেকান্পর নামার রচনা, ১৬৭৩ থা:--৫২ ; কবির দুইখময় জীবন-_৫৩ ; শেষ জীবনে দেশে প্রত্যাগমন ৫৩; 
কবিত্ব_-৫৪ অনুবাদে কৃতিত্ব -৫১; আলাওলের কাবা।বলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়--৫৪ ) পদ্ম।বতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়--৫৫ ; হণ্ড পয়করের 
গল্প--৫৬ ; তোহফ! ধর্ণরদ্ব--৫৭; সেকানার নীমার মূলবন্ত--৫৭ 7 সয়ফুল মুলুকের উপাঁধ্যান_-*৮ ; 


পঞ্চম অধ্যায় 


রোসাঙ-রাজসভায় 
বাঙ্গাল! সাহিত্য বিকাশের ধারা--৬০--৬৭ 
ূর্্বাভীদ-৬*; সপ্তদশ শহান্দীর পূর্ন্ঘনর্তী বাঙ্গাল! সাহত্যেব শ্বক্লপ_৬.) রোপাঙ্গে বঙ্গদেণের সাহিতা সাধনার প্রতিক 
৬১১ ধর্মসংগ্রিষ্ট সাহিত্যের নির্র্সন--৬১; বাঙ্গ।ল। সাহিতো ভারতী প্রাদেশিক ভাধায় রচিত সাঁহিতোর আমদানী_৬২ 7 সম্পূর্ণ বঙ্গীয় 
উপাদানে কাবা হাটি ৬৩, বাঙ্গাল! সহিতো ফারসী স্বকুমার সাহিত্যের গামদানী--৬৪) সাহিতা হইতে এক ঘেয়েতের বিলোপ ও বৈচিত্রের 


*» আমদানী-_ ৬৪ ; সাহিতো নৃতন আদর্শ, মানবীয় প্রেম_-৩৫ ; গাঁও্ডিতামুলক ভাষার আমদানী-_৬; সংশ্িপ্ব পূর্ববালোচন।- ৬৬) বাঙ্গালা 
সাহিত্য ও মুনলমান-_-৭৬ ; | 


ষষ্ঠ অধ্যায় | 


রোসারঙ্গ রাজসভার আশু প্রভাব--৬৮-৮৭ 

পূর্ববঙ্গেই রেসাঙ্গ-রাঁজনভ!-কবিদের প্রভাব--৬৮; প্রাচীন আদর্শ একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই_-৬৮ ; এই অধ্যায়ের পরিসর-:৮ 

হিন্দু কবি ও রোপান্ন রাজসন্ভ1--৬৯ ; এই অধ্য|মতুক কবিদের মধ্যে সপ্তদশ শহা্দীর যাবতীয় লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়! যায়_৬৯; (ক) মরদন 

৬৯ )(থ) শমশের আলী--৭১) (গ) মোহাম্মদ থান_৭৩) (ঘ) গোন| গাজী চৌধরী--৭৪7 (৪) আবছুল নবী--৭৫ £ (5) সৈয়দ? মোহাম্মদ 

আকবর-:৭৮) (ছ) মোহামুদ রাজ1_৮২) (জ) মোহাম্মদ রফীউদ্গীন_-৮৩ ; (ঝ) সেরবাজ--৮৪; (4) শেখ সা'দী-৮৫(ট) শাবদুল আলীম 
৮৫) (ঠ) রামজী দান--৮৫ 7 (ড) আবদুল হাঁকীম-৮৬ ; এই যুগের বহু কবি--৮৬; ফারদী সাহিত্য-প্রীতির ফলাফল--৮৭ 


সপ্তম অধ্যায় : 
সগদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজ--৮৮-১০৯ 

বর্মন অধ্যায়ের বাধিত বিষয় ৮৮; পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের দুদ্লিম দমাঙ্জ_-৮৮ ৫ পশ্চিম বঙ্গের থিচুডী বাঙ্গাল।_৮৯; পূর্ব বন্ধের বাঙ্গাল, 
শ্রীতি_৯* 7 পাঠ প্রকারের গোক লইয়। মুগলান সমান গঠিত-৯১; মুসলমান সমাজর সম্মানিত জেণী_৯২) বাঙ্গালী মুনলমানের উপর' 
সুফী প্রভাব--৯৩; গীরপৃজ! -৯৩। পুনজ্জন্মণা7_-৯৪ ; পিধাহ-ন্যাপারে ইদপাশী শ্রান্ত বিধানের শিখিল প্রয়োগ_-৯৪; কনের ম্রানের আনুসঙ্জিক 
আমোদ-প্রমৌন--৯৫। সপ্তদশ শতাফীব মুসলমান সমাজে খাবহৃ ঠ অপঙ্কার -৯৬; বেশ বিন্যা/--১০; পোথাক,পরিচ্ছদদ- ১০১) মুদলমানের 
সঙ্গীতচর্চ| ও ঠাহীদের মমালে বছা্ণ্থে। বহন প্রচপন ১০২ ; আতমবাজী-১৭৪) বহুবিধ কুসংস্কীরমূলক প্রথা--১*৫) বর বরণ--১,৫7 কনে 
ব্রণ--১০৬7 তেলোমাই ১০৬) গধিবান--১০৭ ) _মন্নল ঘট ১০৭7 শুভাশুভ--১০৭ 1 ভূত-্প্রেতস্প১০৭ জেোতিষ--+১০৮ ; শপথ- ১০৮) 
প্রণাম_১৮। অন্্প্রাথন--১০৯। বাঙ্গালী মুদলঘ।নদেব ফুসংস্ক!রের মূল কোথার ১০৯7 


পরিশিষ (ক) 
রৌসাঙ্গ-রাজ-অভিষেক-চিত্র-_:১১১ 
পরিশিষ্ট (খ) 
কবি দোনাগাঁজী চৌধরী--১১২ 
নাম-নুটী 
ৃষ্ঠ।--১১৩--১২৩ 
গুদ্ধি পত্র--১২৪ 


্রারবান-বাজসভায় বাঙ্ান। মহিষ 


( ১৬০০ --৬৭০০ বীষ্টাব্দ ) 


প্রথম অধ্যায় 
আন্রকান-র।জলভা | 


আরকানের হধিবামীরা সাধারণভাবে বাঙ্গাল দেশে “মগ” বা “মঘ”(:) নামে পরিচিত | মঙ্গলয়েড, 
:গাত্র )100-00115) ভূক্ত আরকানবাসীরা ভাহাদিগকে এই নানে পরিচয় দেন নাঃ এমন কি এই নাম 
সম্বন্দে তাহারা কিছু অবগতও নহেন। এতই (15100101050) অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী 
মঙ্গলয়েড গোত্রতৃক্ত সমুদয় আরকানবাসীকে এই “মঘ” নামে পরিচিত করিয়া ভূল 
করিয়! থাকেন, সন্দেহ নাঈ(১)। তবে কতিপয় প্রাচীন জাবকানবাপীকে ( ধাভাদের 
অধিকাংশ লাক এখন “রাজবশী” নামে পরিচয় দিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণালে বাম করিতেছেন : “মঘণ। 
নানে আভিহিত করিনার সার্থকতা আছে। ইাদের পূর্বপুরুষের “মগধ? দেশ হইতে আরকানে গমন 
করিয়া কদিন তথায় রাজন্ধ কবিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ । স্মতবাং ইহারা “রাজবংশী”? ও “মঘ” উভ 
লাম খাত হইতে প'রেন। চট্টগ্রাম ও আরকানের এই “রাজবংশীরা” জাতিতে আধা ও গোত্রে “মগ” 
বা “মঘ" ছিলেন'৩)। কালক্রমে ইহাদের স্বার্থ নঙ্গলয়েড, গোত্রতুক্ত সমুদয় আরকানবাসীর স্বার্থের সহিত 
অচ্ছেগভাবে জঙিত হইয়া পড়ায়, সমগ্র আরকানবাসী সাধারণভাবে “মঘ”' নামে পরিচিত হইয়াছিল । 

এই “মঘ"” বা! আরকানবাসীর! বাঙ্গালীর নিকট সুনাম লইয়া পরিচিত নহে । বাঙ্গালীরা আজিও 
ভীতি ও বীতশ্রদ্ধতার সহিত “মঘ” নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বাঙ্গাল! ভাষায় “মঘের মুলুক”" কথাটি 
অতি সুপরিচিত । শ্রীষ্ঠীয় পঞ্চদশ ৪ যোড়শ শতাব্দীতে “মঘ”? অর্থাৎ আরকান- 
বামীরা বঙ্গের সমুদ্রোপকৃলব্তী জেলামমহে জলদস্ত্যর বেশে যে ভীষণ উপদ্রব 
করিয়াছিল, বাঙ্গালী প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে ধন প্রাণ বিসং্জন দিলেও, আজ 
পর্যন্ত অতাচারী ও জলদন্থ্বা 78 টি একেবারে তুলিতে পারে নাই। শি এহেন অখাতি 


০ ০ পা পিস্প্পীপী  িসসস অ 


“মদ বা 
গারকান বাম । 


“মঘ 'দেব সহিত 
মতন পরচয়। 


১ ট্রাম তেই "মগ? শব মে বাঙ্গালায় মানি হউয়াছিজ। তাহাতে সন্দে5 নাই । রিনি! 'মগ” ৫ “মন” এই উচ্নখ গ্রাকারে 
শকটকে উচ্চারণ করিঘ়। থাকেন বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় সপবন্তজ সন লিখিছে গিগা ''মথা” সন বলিঘাই লিপিয়া থাকেন । অহরাং লিখিবার সময 
শব্দটি “মঘ' রূপে লেখ।ই সমীচীন! 

(২) 15001 % (11311110৮15 110], 4, 01017100188) 141709 ),00) 478 

(৩) 1010, 


২ আঁরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য 


লইয়া আমাদের নিকট পরিচিত হইলেও, আজ তাহাদের সহিত আমাদের যে নূতন পরিচয় হইবে, ইহা 
দ্বারা “মঘ”দে প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধার ভাব আংশিকভাবে বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশ! করি। ্‌ 
্ীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তুদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ পশ্চিম ও উত্তর 
বঙ্গের মাঠ, ঘাট, বাট সর্ধত্র যখন বেষ্ণবীয় ভাবে ভরপুর, বৈষ্ণবীয় কবিতার ললিত পদ-বিস্যাসে, সহস্র 
প্রকারে, অজঅভ!বে রাধা-কৃষ্ধের প্রেম-কাহিনী বর্ণনায় নরহরি সরকার ( ১৪০৮-- ১৫০ খ্রীঃ), গোবিন্দ দাস 
(১৫৩৭ বা ১৫১৫--১৬১- শ্বীঃ), জ্ঞানদাস (জন্ম ১৫৩০ শ্বীঃ), যছুনন্দন দাস (জন্ম ১৫৩৭ খ্রীঃ) 
প্রেমদাস, কবিশেখর প্রন্ঠতি খ্যাতনামা বৈষ্ব কবিগণ যখন বাঙ্গালা দেশ হইতে পদাবলী বাতীভ অন্তবিধ 
সাহিত্য-রচনাকে একরপশিব্বাসিও করিয়া দিলেন, তখন বঙ্গ-ভারতী বাঙ্গালার কমল-বন পরিতাগ করিয়! 
সুদূর আরকানের পার্ববতা প্রদেশে মাশ্রয় লইয়াছিলেন। যেই “নথে”রা মাজও বাঙ্গালীর নিকট বর্বর, 
গণ শতাদতে আরকানে অসভা ও জলদন্থ্য বলিয়া পরিচিত, দেই “মঘ” রাজাদের রাজসভার সে সয়ে 
মুললমানদের হাতে বাঙ্গ।ল। বঙ্গ-ভাঁরতী অভিনন্দিত হইয়াছিলেন ৷ শ্যামল প্রকৃতির লীলা.নিকেতন আরকানের 
ভার বিকাশ. বনানী ও পর্ববতসম্কুল প্রদেশটিকে তিনি বাঙ্জালার কমল-বন হইতে কম ভালবাঁসিয়া- 
ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেন না সগ্ুদ্শ শতাব্দীতে আরকানের রাজসভায় বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ 
নানা দিক দিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আপন ভূমিতে ইহা তেমনটি হয় নাই। আরও আশ্চর্যোর 
বিষয়, বাঙ্গালা ভাষার এই আরকান-প্রবাসকালে, ইচ্ঠা আরকান-রাজের মুনলমান অভাসদ, ও পুর্বববঙ্গীয় 
প্রধানতঃ চট্টগ্রাম বিভাগের মুসলমান কবিদের হাতেই বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল | আনরা পরে দেখিতে 
পাইব, আবকান-রাজনভার মুসলমান কা দদের হাতেই বাঙ্গালা ভাষা নৃতন রূপ ও নবীন প্রেনণ। লাভ করে। 
বিদেশে টিজাতীয়দের হাতে বাঙ্গালা ভাষাৰ এই বিকাণকে সম্যকৃভানে বুঝিতে হইলে, প্রধানতঃ সপ্তদশ 
শতাব্দীর আরকানের ইতিহাস এবং তাহার উপর মুনলমান-প্রভাবের স্তর সব্বপ্রথমে জানিয়। লওধ। 
আবশ্বক। এই উদ্দেশে নিম্নে লামরা মতি সংক্ষেপে আরকানের আবশ্যকায় ইতিহাস ও তথায় মুসলমানদের 
প্রভাবের কথার অবতারণা করিতেছি । 
আমর। আজকাল “আরকান"' বলিতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্বববন্তী যে বঙ্গ-প্রতান্ত প্রদেশটিকে বুঝিয়া 
থাকি, আরকানবাসীরা পুরে এই দেশটিকে এই নামে চিনিতেন না। তাহারা শ্তীহাদের দেশকে “রখইজ ?? 
(11100118110) নামে অভিহিত করিতেন (১)। ইহা সংস্কৃত “রক্ষণ” এবং পালি 
খস, টেট? “যক্খো” অর্থাৎ ক্ষ শব্দ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে ; বৌদ্ধেরা লঙ্ষ৷ বা সিংহল 
জয় করিবার পুর্বে এদেশের আদিম অধিবাসীকে এই নামে অভিহিত করিতেন ; 
ভারতীয় আধ্যেরা আরকানবাসী ““দ্রবিড়”” ও “ঙ্গল” জাতীয় লোকদিগকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে 
এই নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া মনে হয়; এখনও আরকানবাসীরা “রখইঙগ * শব্দে দৈত্য বা রাক্ষস 
বুঝিলেও, তাহাদের দেশকে 'রখইঙ্গ -তঙ্গী”” (11815781001: 19100071) অর্থাৎ “রখইঙ্গ ৮ বা রাক্ষস ভূমি নামে 
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(১) এ, 4১: 91020 111) 17011171815 10) উন 


আরকান-রাজসভা ৩ 


পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না (১)। শ্বীষ্ঠীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের হাতে আরকানে যখন 
বঙ্গ সাহিত্য পবিপুষ্ট হইতেছিল, তখন মুসলমান কবিগণ এদেশকে “রোসাঙ্গ”( প্রথই » শব্দর অপতভ্রংশ ) 
নামে পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং এই “রোসাঙ্গ” নাম ডাহাদের স»ষ্ট নাম নহে; ইহ! আরকানেরই 
প্রাচীন নাম । আমরা" এই জন্যই আরকানকে “রোসাঙ্গ” নামে অভিহিত করিবার পক্ষপাতী, এবং 
প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বত্র এই নামই ব্যবহার কবিয়াঁছি। 
রোসাঙ্গে ও আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মুসলমান-প্রভাব সুস্পষ্ট | শ্রীষটীয় 
অষ্টন ও ননম শতাব্দা হইতেই পুর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সিত আরববাসীদের ব্যবসা-বাণিজা চলিতে থাকে। 
রিয়ার এই সময়ে পূর্ববভারতের একমাত্র বন্দর চট্টগ্রাম আরবদের বিশ্রামস্কান ও উপনিবেশে 
আনম এসলথন- পরিণত হয়। স্ুলরমান । ৮৫) খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ), আবু জায়ছুল্‌ হাসন্‌ ( সুলয়মানের 
০৯ সমসাময়িক ", ইননু-খুর্দব। (মঃ ৯১৬ খীঃ), আল্-মস্দী (মুঃ ৯৫৬ শ্বীঃ), 
ইবন্থু হাওকল্‌ ( ৯৭৬ খাঃ তাহার ভরমণ-বৃত্তস্ত লিখেন ), আল্-ইদরিসী ( জন্ম, একাদশ 
শতার্ধার শেষ ভাগ) প্রস্থতি প্রাচান আারবপরিত্রাজক ও ভৌগোলিকদ্রিগেব(৬) লিখিত বিনরণ হইতে 
জানিতে পারা যায়, আরকান হইতে মেঘন। নদীর পুবব তাঁরবত্তী 2িস্তান কু শাগটি খ্বাষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী 
হইতে আরবী বণিকদিগের কম্মতৎপরতায় ভরপুর হইয়া উঠে। এ কথাটি আনরা রোসাঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 
হইতেও জানিতে পারিতেছি ঃ রোসাঙ্গ-রাজ মহতইঙ্গ_ তচন্দয়জ (0]%]10111001047100257-7788-810 ৯ ])) 
যখনৎ সী নবম শতাবঝাতে রাজ কারিতেছিলেন, তখন কতকগুলি মুনলমান বণিক “রন্বা” দ্বীপে অর্থাৎ 
আরকানের দক্ষিণদিকস্থ আধুনিক “'রাম্র” ছ্পে জাহাজ ভাঙ্গিয়৷ উঠিয়া পড়িয়াছিলেন ; তাহারা আরকান- 
রাজের সম্মুখে নীত হইলে, রাজ| তাহাদিগকে স্বায় রাজো গ্রামে গিয়া বাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন(৩)। 
্ষটীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরকানে ইসলাম-বিস্তুতি ও মুললমান-প্রভাব অন্যানা এতিহাসিক কর্তৃকও 
' "স্বীকৃত হইয়াছে(৪)! এই সময় হইতেই, আসামের সীমা হইতে মালয় উপদ্বীপ পধ্যস্ত সমুদ্র-তীরবস্তা 
ভূভাগের নান স্বানে “বুদ্ধের মোকাম” নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে. থাকে » এই 
মস্জিদগুলিকে বৌদ্ধ, চীন! ও মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে(৫)। শ্রীষ্টীয় দশম 
শতাব্দীর নধাভাগে চট্টগ্রামে আরন-প্রভাব এতই বদ্ধিত হইয়াছিল যে, এই অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র মুসলমান- 
রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এই ক্ষুদ্র মুসলমান-রাজোর অধিপতি “সুলহান" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। 
সম্ভবতঃ মেঘনা নদীর পুর্ব তীর হইতে নাফ নদীর উত্তর ভীরবন্তী সমুদ্রোপকুলবর্তী ভূভাগ তখন এই 
আরব “স্থলতানের”” অধীনে ছিল। এই দম্ুলতানের” অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা রোসাঙ্গবাসীর জাতীয় 


(১) () 100. 
(11) 17701 01130170717 010], 41851075710 01881) 15000-00), 0) এ 
(২) 10111) 070 10050, ৬০01 1. 
(৩) ». 4, 9. 13, ৮01. 52 )10061) 184ু]) [১56 
€৪) 11151015601 [3011111৮057 165111৮50৮1, 6 35 1020) 0, 18? 
(৫) 11011. 


/ আরকান-রাজসভয় বাঙ্গালা সাহিত্য 


ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। ্রীষ্ীয় ৯৫৩ অন্দে রোসাঙ্গ-রাজ সুলতইঙ্গ ৎচন্দয়অ ( ৯৫১-৯৫৭ খ্রীঃ) স্বীয় 
রাজোর সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালাভিমুখে দিখ্বিজয়ে বহিগগত হইয়া “থুরতন”কে (“ুল্ভান” শবের 
আরকানী অপভ্রংশ ) পরাজিত করেন, এবং দিগিজয়ের স্মৃতি-চিহ্নম্বরূপ “চেত্তগৌং” অর্থাৎ চট্টগ্রাম নামক 
স্থানে এক প্রস্তরনিম্মিত বিজয়স্তস্ত স্থাপন করিয়া পাত্র-মিত্রের অনুরোধে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যান(১)। এই 
“চেত্তগৌং” তীহার বিজিত স্থানের শেষ সীমা ছিল। কারণ, রোসাঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের মতে 
1 “চেত্তগৌত শব্দের অর্থ “যুদ্ধ কর! অনুচিত”।১) | আধুনিক চট্টগ্রাম জেলার নাম, এই “চেত্তগীং” শব্দ 
হইতে উদ্ভূত বলিয়া! অনেকে অনুমান করেন(৩) 
এইরূপে শ্রী্ীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতেই, মেঘনা নদীর পূর্ব তীর হইতে আরন্ত করিয়া 
রোসাঙ্গ দেশ পরাস্ত ধারে ধীরে ইস্লান ধর্মের বিস্তৃতি ও মুসলমান-প্রভাব সম্প্রসারিত হইতে থাকে। 
্বীষ্টায় চভুদ্দশ শতাব্দীতে মিসর দেশীয় ভারত পধাটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এনং যোড়শ শতাব্দীতে 
পত্ত গীজ জলদন্মাদের লিখিত বিবরণ হইতেও জানিতে পারা! যায়, তখন পধ।স্ত “মুর অর্থাৎ আরবদের 
গ্রভাব এতদঞ্চলে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ন্ুৃতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গে শ্রপটীয় 
রা ডা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারন্তে মুসলমান রাজন সংস্থাপিত হইবার বন পূর্বব তইতে 
চর্চার অগ্রণী। . বাঙ্গালার এই প্রত্যন্ত প্রদেশটিতে উদ্লাম-বিস্তুত হইতে থাকে। বঙ্গে 
মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপনের পর ইসলাম-বিস্তুতি যে এতদঞ্চলে আর বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, ভাহ! সহজেই অনুমেয় । তাই দেখিতে পাই, বাঙ্গালা দেশে সব্বাগ্রে এত্দ্চলের মুসলন' নদের 
মধোই বাঙ্গালা সাহিতে৷র চট্চা আরম্ত হইয়াছিল। শ্রী পঞ্চদশ শতাকী হইতে এতদঞ্ণলের মুসলমানেরা 
বাঙ্গালা ভাষার সাধনায় প্রত্যক্ষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাদি লিখিতে 
আরন্ত করিয়াছিলেন, ইহার ভূরি ভুরি প্রমান আমাদের নিকট আছে। | 
এই যে মুসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের চচ্চা আরম্ভ হইল, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গ- 
রাজ-সভাসদ্গণের অনুগ্রহে চরমোতকর্ধ লাভ করে। বলা বাহুলা রোসাঙ্গ-রাজসভা ইহার বন পূর্ব 
হইতেই মুসলিম প্রভাবে পুণ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্ধীর 
প্রান্তকাল হইতেই রোসাঙ্গ-রাজনভ ভাগাচক্রে পড়িয়া মুসলমান-গ্রাভাবকে 
সানন্দে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়। রোসাঙ্গ-রাজ মেউৎচৌ-মৌন 
( 119) ২7১8॥-01ঘমা॥ ১৪০৪-১৪৩3 হ্রীঃ) | ইনি বশ্মা ইতিহাসে নরমিখল » 81000011101017 নামে 
পরিচিত(৪) ] খ্রীষ্তীয় ১৪০৪ অব সিংহাসনারোহণ করিয়া অনন্থিউ (/$04)1-10)॥ ) নামক কোন 
দামস্ত রাজের ভগ্নী চৌবোঙ্গিও (1ম-1)0110 ) নায়ী রমণীকে বলপু্বক গ্রহণ করিলে, অনন্থিউ ভগ্নীর 


পোসাল-রাজমভায় 
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আরকান-রাজসভা ৫ 


প্রতি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার মানসে আভারাজ মেউৎ-শোঅই দা মিনকৌং €810-18) মাথ » 
20107007৮-1401-1429 &. 0 )এর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেন। মেউৎশোঅই ত্রিশ হাজার 
সৈন্য লইয়া রোমাঙ্গ আক্রমণ পুর্ধক রাজা মেউং-চৌ-মৌন্কে ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত করেন। মে" 
চৌ-মৌন পলাইয়া গিয়! গৌড়ের শ্ুলতাঁনের শরণাগত হইলেন (১)। এই সময়ে গৌড়ে ইলিয়াসশাহী 
বংশের স্থলতান দ্বিতীয় শমস্্দ্দীন ( ১৪০৬-১৪০৯ খ্রীঃ ) রাজত্ব করিতেছিলেন । তিনি রোসাঙ্গ-রাঁজ মেড 
চৌ-মৌন্‌কে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিয়া আশ্রয় দান করিলেন । রোসাঙ্গ-রাভ চবিবশ বৎসর যাবৎ 
অর্থাৎ ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যাস্ত গৌড়ে মুসলমান স্ুলভানদের আশ্রয়ে বাস করেন। ইতিমধ্যে গৌড়ে 
একটি রাষ্ট্রবিঞ্্ব অনুষ্টিত হইল; রাজা গণেশ ( ১৪০৯-১৭১১ হ্বীঃ' গৌড় সিংহাসন অধিকার করিলেন : 
জৌনপুরের জী ইত্রাহীন শাহ. শকাঁ রাজা গণেশকে দমন করিবার জন্থা বাক্জালা দেশ আক্রমণ করিলেন । 
সম্ভবতঃ এই বাষ্টরবিপ্লবের সময়ে, রোসাঙ্গ-রাজ গৌড়ের সুলতানকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন (৯)। এই রাষ্ট্র 
বিপ্রবের পরে, গৌড় সিংগামনে জলালুদদীন মহম্মদ শাহ (১৬১৭-১৯৩১ খীঃ) আরোহণ করিলেন ; দেশে শাস্তি 
স্থাপিত হইল । এই জলালুদ্দীন নহশ্মাদ শাহই ১৪৩৭ খ্রীষ্টান্দে ওয়ালা খা ( রোসাঙ্গ-ইতিহানের উলু- 
খেড._10-1)0)) নামক সেনাপতিকে সঙ্গে দিয়া আরকান-রাজ এনউডৎ-চৌ-মীনকে স্বরাজা উদ্ধার 
করিতে পাঠাইয়া দেন। ওয়ালী খা বিশ্লানঘাতকতা করিয়। চেক (11418.) নামক কোন আরকান- 
সানন্থের সহিত একযোগে মেডৎ চৌমৌন্কে বন্দ কবেন (৩ )। বোসাঙ্গ রাজ কৌশলে কারামুন্ত হইয়া 
শালষটর ৭্দদেশে পলাইয়া যান ; আবার স্ুলভান দুইজন সেনাপতিকে সঙ্গে দিয়! রোসাঙ্গ-রাজকে রাজ্য 
উদ্ধারে প্রেরণ করিলেন। সেনাপভিদ্ধ় বিশ্বাসঘাতক ওয়ালা খাকে বধ করিয়া, মেওৎ-চেঁমৌনকে 
১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোসাঙ্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (৭)। রোসাঙ্গ-রাজ স্ববাজা প্রাপ্ত হইলেন বটে, 
কিন্ত তিনি গৌড়েব খুলতানের করদরাজ-শ্রেণীতূক্ত হইতে বাধা হইলেন (৫) ভাভাব সঙ্গে যে সকল 
মুসলমান বোসাঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, ভাহারা আ্রোহৌড ( 0101/7800) নামক স্থানে “সন্ধিকন্” 
(১০11111)]71) ) মস্জিদ্র প্রতিঠিত করেন (৬)। | 
মেউৎ-চৌ মৌন্‌ অর্থাৎ নরমিখ ল মুসলমানদের সাভাযো হত রাজোর পুনরুদ্ধার করিয়।৷ চারি বৎসর 
(১৪৩০-১৪৩৪ খ্রীঃ) গৌডের সুলতানের করদরাজনূপে রাভব কবিলেন । এই সময় হইতে, বৌদ্ধ ধশ্মাবলম্বী 
রোসাঙ্গ-রাজগণ আপন বৌদ্ধ নামের সহিত একটি করিয়া মুসলমান নাম বাবনার করিবার এবং তাহাদের 
মুদ্রার একপৃষ্ঠে ফারসী অক্ষরে ইস্লামী “কলেমা” ও মুসলঘানী নাম লিখিবার প্রথা গ্রস্লিত করেন (৭)। 


(১) 2, ১ বি 18. তি], 11,101] 7 18447) খা 
(২) (1) 11)711.-71). 15. 
(10) 11110115 011)7100775155 11605 8018 [507 0941) 05051701011 প্রহন 
(৩) থা 4 মি 177 ৮০01. 11171071118 41-16 ৭5 
(8) (7) 11)111 
(01) 11120) 0117077010-710 60], 4810 180195160) 2 
(৫9) এ. 4. টি 137 ৮9], 01) 10101518145) বা) 
(৬) 17151015 0101111--5 7 51৮৩১ 1 01810971100 
(৭) 1061. 1]. 140. 


৬ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


হয়ত নরমিখ ল মুমলমানদের করদরাজা৷ বলিয়! এই প্রথার প্রচলন ও সমর্থন করিতেন ; কিন্তু ইতিহাস 
সাক্ষ্য দিতেছে__তাহার পরবর্তী রাজারা স্বাধীনত। অবলম্বন করিলেও, এই প্রথার উচ্ছেদ করেন নাই। তাই 
দেখিতে পাই, নরমিখ ল-এর ভ্রাতা বি ( ১৪৩৪-১৪৫৯ খুঃ ) স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াও “আলী খাঁ” 
নামে পরিচিত হইতেছেন (১)। 


বৌদ্ধ নাম ক নিন নাম রাজত্বকাল 
বচৌপিউ ( 18505 ])78 ) ,. কলিম! শাহ (১) ১৯৫৯-৮২ শ্রী: 
মেঙ.বেঙ.- -মিন্-বিন্‌ (51010010010 81101700011). স্থলতান (৩) ১৫৩১-৫৩ 
মেউ ফলৌও. (2161007001511801)0 ) . সিকান্দর শাহ (৪) ১7৭১-১৫৯৩ », 
মেঙ.-রাদ্জা-গ্ি ( 1107/-1170122-চ1 ) ' সলীম শাহ (৫) ১৯৩ ১৬১১ ৭ 
মেউতথা-মৌড ( 81111-10117-10)0001৮ ) ' হুসয়ন শাহ (৬) ১৬১২-১৬২১ ৪ 
থিরী-থু-ধন্মা (1011111-101)0-0110.1))1)11) দু'্পাঠা ফারসী নাম (৭) ১৬২২-১৬৩৮ «এ 
নরপদিগা (18141070101) ৪ এ (৮) ১৬৩৮-১৬৪৫ ,, 


উপযুক্ত তালিক! হইতে দেখা! যাইতেছে, ১৪৩৭ শ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যাস্ত অর্থাৎ 
কিঞ্চিদধিক ছুইশত ধৎসর যাবৎ স্বাধীন আরকান রাজগণ শাহাদের মুদ্রায় মুললমানী নাম ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছিলেন। এই ছুইশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের মুসলমানশক্তির সহিত স্বাধীন আরকান-রাজগণের মোটেই 
সন্ভাব ছিল না; অথচ তাহারা দেশে মুসলমানী রীতি ও আচার, ,দানিয়া 
বোসাজ-রাজসপ্রায় মুমতমান ৫ , হি না 
প্রভাব প্রবেণের কারণ। আসিতেছিলেন। ইহার কারণ,__আরকান-রাজগণ তীহাদের সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি 
ও আচার-বাবহার হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মুসলমান সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি 
ও আচার-বাবহারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গান! 
সাহিত্য হইতে জানিতে পারিতেছি,__বীয় মুসলমান রাজশক্তির সহিত আরকান-রাজগণের সম্বন্ধ মোটেই 
সন্তোষজনক ন! থাকিলেও, মুসলমান জাতির প্রতি তীহাদের বিদ্বেষ ত ছিলই না” বরং তৎস্থলে তাহাদের 
আস্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তাই, তাহারা তাহাদের সৈম্াবিভাগের প্রধান কম্মচারী হইতে আরম্ত করিয়া প্রত্যেক 
বিশিষ্ট বিভাগের প্রধান কনম্মচারীর পদ মুসলমানদিগের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 
মোটকথা, শ্রীঘ্থীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গ-রাজমভায় যে মুসলমান-প্রভাব প্রবল বেগে প্রবেশ 


(১) 10111, 

(২) "গা ২1550 সত, 18110) 292 

(5) 1115100101)11418-505 00110) তা) 11058100150) 
(৪) 1115111121111)0,৮151 090], 4854 1)11,1516 1) 177 
(৫) এ 8. এ. 1)., ৮1. ১1846 1,238 

(৬) 11711 0) 071 

(9) 1110. ]), 23৭. 

(৮) 17010, 1), 294. 


আরকান-রাজসভা ৭ 


করিল, তাহা পূর্ববর্তী সাধারণ মুসলমান-প্রভাবকে সঙ্গে লইয়া পরবস্তী শতাব্দীগুলিতে উত্তরোত্তর 
ব্ধিত হইয়! চলিয়াছিল। এই বদ্ধন-শক্তি ধীরে ধীরে এমনই প্রবল আকার ধারণ করিল যে, শ্রীষ্ঠীয় 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া! এই শক্তি উন্নতির ঢরম সীমায় উপস্থিত হইল। এই 
সপ্তদশ শতাব্দীর রোদাঙ্গ-রাজ টা 
সভায় মুসলমান-প্রভাবের ধারা । শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য রোসাঙ্গ-রাজসভায় মুসলমানদের চরম প্রভার পুণচ্ছবি 
প্রদান করিতেছে । এই শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে মারকান-রাজসভায় 
সুসলমান-প্রভাবের বিবরণ নিম্ষে প্রদত্ত হইল । 
সগডদশ শতাবীতে রোসাঙ্গ-রাজের যে-সকল মুসলগান সভাসদ বাঙ্গাল| ভাষার চচ্চায় স্বজাতীয় 


কবিকে ৯ করিয়! মাতৃভাষার উৎকধ সাধন করিয়াছিলেন, সেই রোসাঙ্গ-রাজদের নাম এইরূপ ?-_ 


আরকানী নান ..* বাঙ্গাল। সাহিতো বানন্ধত নাম ... রাজত্বকাল 
থিবী থ-ধন্মা রাজা _( শা] 110-011700000 800, )... ভ্ামুধম্ম বাজ। ... ১৬৬১-১৬:৮ হীঃ 
মিন্‌ সানি (0111 7111) রঃ ১৫ ১৬৩৮ (২৮ দিন মাত্র ) 
নরপদিগ্যি (81018001171) ... নুপতিগিবি, ঘপগিরি ৮ ১৬৩৮-১৬৪৫ হ্রীঃ 
থদো -থদে মিস্তার (]য7 10710 [11001 ) .. চাদেভ, ছদে| উমাদার ... ১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীঃ 
সান্দ থুবঙ্মা (১0018, 21011800010) ) ... চন্দ্র স্তরধন্মা ১. ১৬৫২-১৬৮৪ হ্রীঃ 


রোসাঙ্গ-রাজ থিরীশ্থ-ধন্মা রাজা ( ,৬২৯--১৬৩৮ খ্রীঃ) তদীয় পিত। মেঙ-খা-দৌও. বা হুসয়ন 
শাহ ( ১৬-১১-১৬১২ হ্রীঃ) হ্থায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ভিনিও পিভার ন্যায় মুসলমানী নাম 
ধারণ করিতেন ; ছুভভাগোর বিষয় তাহার পাগোদ্ধার হয় নাই । ভাঙ্গার রাজা ঢাকা হইতে পেগ পধ্যস্ত 
সতত ছিল (১)। ভাহারই রাজন্বক।লে আশরফ খানের মাদেশে রোসাঙ্গ-রাজসভাম থাকিয়া কণি দৌলত 
কাজী তাহার অসম'প্তু কান্য “সতী ময়না” লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন (১)। গিরী-্থু-ধম্ম। রাজার বংশ 
ধম্মা, ধন্মাচার, প্রবল প্রতাপ, ও সুবিচার সম্বন্ধে দৌলত কাজীর সাক্ষা এইরূপ 


“কণফুলী নদী পর্বের আছে এক পুরা । 
রোস'ঙ্গ নগবী নাম স্বর্গ-অবতবী ॥ 
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে ঝুদ্ধাচার | 
নাম শ্রা্ধশ্ম রাজ। পর্ধ-অবতার ॥ 
প্ররভাপে প্রহাত ভাল বিখ্যাত ভূবন । 
পুত্রের সমান করে প্রসার পালন ॥ 
দেবগুর পুজএ পধন্মে ততার মন। 

সে পদ দশনে হএ পাপের মোচন ॥ 


(১) 11705101৮10 1310171)1--1515 010], 48 13, 00118াগে 0) 117, 
(২) দাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা, হয় সংখ্যা, ১৩৩৩। পৃষ্ঠা ৬৪ । 


৮ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


পুণ্য ফলে দেখে যদি রাজার বদন । 
নারকিহ স্বর্গ পাঁএ সাফলা জীবন ॥ 
না চি বং 
রাজা সব উপসম কৈল ন্রবিচার। 
কাকে কেহ না শঙ্ষে উচিত ব্যবহার ॥ 
মণু-বনে পিপিলিকা যদি করে কেলি। 
রাজ ভয়ে মাতঙ্গ ন! ঘাএ ভারে ঠেলি ॥ 
স বা 
সেই-ধশ্ব কীন্ি যশ যে শুনে যে গাএ) 
জন্ম দুঃখী হএ হী দারিদ্র্য পলাএ | 
রাজার সৈন্য, সেনা, ও নৌনাহিনী আগণা ছিল। এসম্বন্ধে কবি বলিতেছেন 8_ 
“ধবল, অপ্ণ, কাল! নান! বর্ণ গজ । 
আকাশ চাই ম। চলে ন!ন। বর্ণ ধন ॥ 
অর্ধদে অর্কাদে সৈন্ অশ্ব নাহি সীম) । 
কনে পা কভিতে পারে নৌকার হিম! | 
একেন প্রন পৰঝকান্থ, স্তন্টিরক ও পন্াচারী শৌদ্ধ রাজা একজন দলস্কর-উজীর” আর্থাৎ “সিমর- 
সচিব” ছিলেন মুসলমান $ ভীাব নাম আশরফ খান। এই আশরফ খার আদেশেই কবি তীহারপপ্ীনা 
লিখিয়াছিলেন। তিনি রাজার অত্তান্ত বিশৃস্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন । ভাঁহার হস্ত সমস্থ রাজনীতি ছাড়িয়া 
দিয়া রাঙা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। মহারাণীগ তীহাকে পুত্র হইতে অধিক, “স্পাত্র ও 
স্বপপ্ডিত” বলিয়া মনে করিতেন (১) ইভা হইতে দেখা যাইবে, আরকান রাজো পলস্কর- 
র" আশরক গাঁৰ কতখানি প্রভাব, প্রতাপ ও ক্ষমতা ছিল। প্রকৃত প্রস্তানে তিনিই রাজা 
চালাইভেন, এবং রাজোব তশ্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন । ন্ৃতরাঁং এই রাজো মুসলমানদের প্রভাব, সুখ- 
সুবিধাও যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর াশ্চর্য। হইবার কি আছে 2 প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছিল । 
আরকাঁনে বু শেখ, সৈয়দ, কাজী, মোরা, আলিম, ফকীর, আরবী, রুমী, মোগল, পাঠানের আমদানী 


“মুখ্য পাত্র শায়ুত ন্মাশরফ খাঁন । 
হানিফী মোজার ধার চিস্তীর প'ন্দান ॥ 
৮ 4 
ভেন রাজা যার পি মহাদয়া করে| 
মহীমন্্ী ল্গর টির নাম ধরে ॥ 
মহারাজ আম্মপ্রিয় জানি অন্ধ মন । 
তান ভাম্ত রাজ শীতি কৈল সমগাণ ॥ 
মহাদেবী মানতে ভাবিল চনিশ্চিন্। 
রাজপুত্র হস্তে পিক হৃপান্ত্র পুত ॥ 
নপতিহ প্রভা ব হরিষ সাদরে । 
মহামাত্য করিলেস্ত আশারফ খারে ॥' (সতী ময়না) 


আরকান-রাজসভা 
হইল, এবং আশরফ খা রোসাঙ্গে তাহাদের সেবা-শু শ্রীধা ও বাসস্থান দান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন; 
নানা স্থানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণী খনন করাইলেন। আচীন (সঅচি ) কুচীন (-কুচি), মস্লি- 
পট্টন (-মচিলিপাটন ) হইতে আরম্ভ করিয়া মক্কা-মদিন1 পধ্যস্ত দেশে দেশে খদেশত্যাগী, প্রবাসী, 
পথিক ও বণিকদের মুখে তাহার স্বজাতি ও স্বধন্ম-গ্রীতির খ্যাতি ছড়াইয়! পড়িল (১) । 

“লক্কর-উজীর” আশরফ খাঁ! চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে তাহার 
বিরাট পাকাবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে; এ গ্রামে তাহার একটি দীঘিও ন্মৃতি বহন 
করিতেছে (২)। চট্টগ্রামের নানাস্থানে তীহার বহু -কীত্তিচিহ্ন আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর গ্রামের একটি বিশাল দীঘিকাই প্রধান; ইহা এখনও 
“লস্কর উজীরের দীঘি”? নামে খ্যাত (৩)। 

এইরূপে ) রোসাঙ্গ-রাজসভায় যে মুসলমান-প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা 
লোপ পাইল না; ইহ! দ্রিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। তাই, আমরা দেখিতে পাই, রোসাজ- 
রাজ্োর উচ্চতম রাঞ্জপদগুলি মুসলমান না হইলে পূর্ণ হয় না। মুসলমানগণ রাজ্য-শাসন-ব্যাপারে 
সমধিক দক্ষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। নতুবা রাজ্যের উচ্চতম রাজপদগুলি মুসলমান দ্বারা পূর্ণ হইত না। 

১৬৩৮ শ্রীষ্টাব্দে রোসাঙ্গ-রাজ থিরী-থু-ধন্মা রাজা নিহত হইলেন। তীহার পুত্র মিন্সানি সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া মাত্র অষ্টবিংশতি দিবস রাজত্ব করার পরে, রোসাঙ্গ-দিংহাসন শুন্য হইল। পরবর্তাঁ রাজা 
নরপদিগ্যি ( ১৬৩৮--১৬৪৫ শ্রীঃ ) থিরী-থু-ধন্মা রাজার মন্ত্রী ছিলেন। মিন্সানির পরে, রাণী এক সভা করিয়া 
নরপক্থ্িগ্কে সিংহাসন দান করিলেন । 

তাহার সময় হইতে আরকাঁন-রাজগণ মুমলমানী নাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্দিত 
ত্রাহার মুদ্রায় ফার্সী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় না (৪)। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া, তাহার সময় হইতে 
রৌসাঙ্গে মুসলমান-প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইল বলিয়া অনুমান করা ঠিক নহে। থিরী-থু-ধর্া রাজার 
রাজত্বের শেষ বৎসর হইতে অর্থাৎ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নরপদিগ্যির রাজন্রের শেষ বৎসর পর্যযস্ত অর্থাৎ 


(১) “মসজিদ পুক্ষরণী দিল বহুবিধ দান। 

মন্ধা মদিনাতে গেল প্রতিষ্ঠা বাখান ॥ 

সৈয়দ, কাজী, সেক, মোল্লা, আলিম, ফকীর । 

পুজেস্ত সে সবে যেন আপনা শরীর ॥ 

বৈদেশী, আরবী, রুমী ,মোগল, পাঠান। 

পালেন্ত সে সবে যেন শরীর সমান ॥ 

শা । শী 

দেশাস্তরী, প্রদেশী, পন্থিক বণিজার | 

দেশে দেশে কীন্ত্ি যশ বাখানে যাহার ॥ 

উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ । 

অচি, কুচি, মচিলিপাটন! আাদি দেশ ॥৮ (স্তী ময়ন!) 
(২) সাধনা, ২য় বর্ঘ, ৮ম লংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭, পৃষ্ঠা, ৩*৩। 
(৩)  বঙীয় মুলমান সাহত্য পত্রিকা, মাধ) ১৩২৫) পৃঃ) ২৮৪। 
(8) এ. 4১, 3.3. ৬০01, 2৬১ 1846, 1)- 234 


রি এ চাপ 
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১৬ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 
০ 


১৬৩৮--১৬৪৫ এই সাত বংসর আরকানে রাষ্ট্রবিপ্রবের ও গৃহবিবাদের ফলে, ০৬৩৮ স্ত্রীষ্টান্দে 
ট্টগ্রাম আরকান-রাজের হস্তচ্যুত হয়। এই বৎসর ( ১৬৩৮ শ্রীঃ) চট্টগ্রামের “মঘ” শাসনকর্তা মেঙরে 
( 71011006 1. (* (৪1-0)0101-সেনাপতি ) মুঘল রাজ-প্রতিনিধি ইস্লাম খার হস্তে চট্টগ্রাম সমর্পণ করিতে 
বাধ্য হন; এই ই মেঙরে বাঙ্গালার ইতিহাসে “মুকুট রায়” নামে প্রসিদ্ধ (১)। এহেন রাজনৈতিক কারণে 
আরকানী মুদ্রা হইতে ফার্সী ভাষা পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় (২)। 

রাজ! নরপদিগ্যির ভ্রাতুপ্পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নাম থদে বা থদো মিস্তার (ণখ210। 10880 2117718), 
তিনি ১৬৪৫ হইতে ১৬৭২ শ্রীষ্টাব্ড পর্্যস্ত রাজত্ব করেন। এই থদে মিস্তার ( অর্থাৎ ““ছদে। উমাদার )-এর 
রাজত্বকালে মহাকবি আলাওল স্তী্ার সুবিখ্াত “পদ্মাবতী” কাবা রচনা করেন (৩)। আশ্চর্য্যের 
বিষয়, তিনি রাজা! থদে! মিস্তারকে | »ছদে! উমাদার] ভীহার কাবো নরপদিগ্যির পুত্র বলিয়৷ উল্লেখ 
করিয়াছেন (8)। বোধ হয়, এ বিষয়ে তিনি প্রকৃত তথা অবগত ছিলেন না; ভাথবা! কে 'বলিবে, ইতিহাস 
থদে। মিস্তারকে নরপদিগ্যির ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়! ভূল কবে নাই ? | 

সে যাহা হউক, আলাগওল হইতেই আমরা জানিতে পারিতেছি(৫), থদো মিস্তারের খুল্লতাত বা 
পিতা নরপদিগ্ির “সমর-সচিব ( সৈন্যমন্ত্রী ) ছিলেন, আলাওলের সর্বপ্রথম আশ্রয়দাতা ও মুসলমান(৬) 
মাগণ ঠাকুরের পিতা “শ্রীবড় ঠাকুর” । শ্্রীবড় ঠাকুরের জীবদ্দশায় তাহার পুত্র মাগণ অন্য এক “পাত্রের” 
অর্থাৎ মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । রাজা নরপদিগি মাগণ ঠাকুরকে এমনই বিশ্বাস ও স্েহ করিতেন 
যে, মৃত্যুকালে তিনি তাহার একমাত্র কন্ঠাটিকে ভবিষ্যৎ তত্বাবধানের জন্য মাগণের হাতেই তুলিয়। 
দিলেন। এই কম্তা পরে থদে মিস্তারের মুখা পাটেশ্বরী হইলে, মাগণ ঠাকুরকে শৈশবের প্লাজ দেখিয়া 
রোসাঙ্গ-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর (মুখ্যপাত্র ) পদ দান করেন(৭)। এই সকল নিউ দেখ যাহিবে। 


০৯ রস -াোীপীলিন 
1 ররর পন রর. (এপ সর ৯৯ টিপ দিনে নি এশ্প্পশাপ শা শাক শি পাটা শী 


(5) 11111,1)]) 531-525, 
(২) 107,--1) 235. 
(১ সাহিত্যি-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখা, ১৩৩৩ বাং--পুঠ ৬৪ | 


(8) "গলিম শাহার বশ, যগ্চাপ হষ্ল ধ্বংস 
নুপগিরি তৈল রাজাপাল। 
রাজ কথ ভোগ মুল, কি দিব তাহার তুল 
রমভোগে গোঁআইল কাল ॥ 
এক পত্র এক কগ্যা, সংসারেতে বন্যা ধন্া) 
জনমিল নৃপতি সম্ভব । 
চ।লতে |ত্রদিব স্থান, পুত্র কেলা রাজাদান, 
যারে দেখি লজ্জিত বাসঝ॥ 
ছদে! উমাদার নাম, ' বাপে গুণে অনুপাম”-__ইত্যাদি ( পল্মাবতী ) 


(৫) উপঘুৃক্ত ''চারি' সংখ্যক উদ্ধত অংশের পরবতী স্্দীঘ বিবরণ “পদ্মাবতী” কাব্য লিখিত আছে । তাহা পাঠ করিলে মাগণ ও তৎপিতার 
বিধয় জানিতে পার। যাইবে । এস্বলে তাহা উদ্ধৃত কয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না । 
(৬) “ঠাকুর” উপাধিধারী মাগণ ও তৎপিতা। যে মুসলমান ছিলেন, সে বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে সম্যক্রাপে জানা হাইবে। 
(৭) “বৃদ্ধ নয়পতি যদি গেল হ্ব্গপুরী। 
সেই কল্যাবর হৈল মুখ্য পাটেশ্বরী । 
শেশবের পাত্র দেখি বহক্পেছ ভাষি। 
মুখ্য?াত্র করিতা। বাপিলা মহাদেৰী ॥ ( পল্মাবী ) 


আরকানন্বাজঙ্গভ। ১৬ 


ন্রপদিগ্যির রাজত্ব হইতে আরকানের মুদ্রায় ফার্সী ভাষা! বিলুপ্ত হইলেও, রোসাঙ্গে মুসলমান-গ্রভাব ও 
প্রতিপত্তি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। 

থদো মিস্তারের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সান্দ-থু-ধল্মা ( ১৬৫২--১৬৮৪ হীঃ ) রাজা নী তাহায় 
ম্যায় এত দীর্ঘ দিন আর কেহ রাজত্ব করেন নাই: তিনি ৩২ বংসর যাবৎ রোসাঙ্গ-সিংহাসন অলম্ুত 
করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, তিনি অল্প বয়সেই সিংহাসনারোহণ করেন। আলাওলের “দয়ফুল মুলুক”। 
কাব্য হইতে জানিতে পার! যায়(১), তিনি যখন রোসাঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখনও রাজা- 
শাসনে তাহার ক্ষমতা জন্মে নাই। তাই তাহার মাতা মাগণ ঠাকুরকে “প্রধান মন্ত্রী” (মৃখ্যপাত্র ) পদে 
* উন্নীত করিয়া, নিজেই পুত্রের প্রতিনিধি (136৮1) রূপে রাজা শাসন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ: মাগণ 
ঠাকুরের মৃত্যুর পূরবরবই সান্দ- থ-ধন্মা স্বহাস্তে রাজাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাগণ ঠাকুরের মৃত্যুর পর 
সোলেমান নামক একজন মুসলমান মাগণ ঠাকুরের শূন্ পদ পুর্ণ করিলেন, অর্থাৎ রোসাঙ্গ-রাজ সান্দ-থু-ধন্মার 
'প্রধান মন্ত্রী” € মহাপাত্র ) হইলেন । দেশের রাজকোষ ও সাধারণ শাসনের ভার এই মুসলমান প্রধান- 
মন্ত্রীর হাতে স্থস্ত ছিল(২)। এই সান্দ-থ-ধম্মার রাজত্বকালে রোসাঙ্গ-রাজোর সমস্ত বড় বড় রাজপদ 
মুসলমানদের হাতে স্থাস্ত ছিল। সৈয়দ মোহাম্মদ তাহার “সমর-সচিব” ( সৈন্ত-মন্ত্রী ) ছিলেন; আলাওল 
ইহারই আদেশে ভীহার “সপ্ত পয়কর” কাব্য রচনা করেন(৩)। মজলিস নামক অন্য এক ব্যক্তি আরকান- 
রাজসভায় “নবরাজ” ছিলেন ; ইনি “নবরাজ মজলিস” নামে পরিচিত । আলাওল ইহার আদেশে ফার্সী 
কাব্য *সেকান্দর নামার” পদ্যান্থবাদ করেন (৪)। এই সময়ে রোসাঙ্গে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার 
: মুসলমান কাজীর দ্বারা সম্পাদিত হইত বলিয়! মনে হয় । এই যুগে ছউদ শাহ. নামক এক ব্যক্তি রোসাঙ্গের 
“বধুজী” ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা ধায় 


(১) পরবর্তী “করি মাগন ঠাকুর" প্রবহ ডর 
(২ "আব পুন, রাজোর হইল ভাগ্যোদয়।' 
শা সুধশ্ম1 সে রা মহাশক্প ॥ 
১ 
হান মহ্াপাত্র সীম সোলষন | 
নর 
হেম রড রাপা দি ভাঙা সকল । 
পাত্র হত্ডে দিলা রাভা তান করঙল । 
লক্ষ লক্ষ কন্ম যত দেশের মাঝার | 
সে সকল উপরে তাহার অধিকার | (সতী ময়নাতে জালাও/লর রচিত জ'শ 
(৩) লাহিতা-পরিনৎস্পত্তিকা, ২য সংখ]া, ১৩৩৩ বা পৃঃ ৬৮ এব. 
তাহে ব্প অন্রপাম, শ্রাচন্ত্র ধশ্মা নাম, 
খল নাশ ঢুঃথ'তর গতি। 
ঞ শর শা 
হেন মহারাজেশ্বর অথণ্ড সম্পদ । 
তান মুখ্য সৈম্মমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ ॥ ! সপ্ত পয়কর ) 
(8) সাহিত্যা-পরিমৎ"পত্রিকাঁ, ২র সথ্যা, ১৩৩৩ বাং) পৃং ৬৭ । 


১২. আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


“ছৈয়? ছউদ শা! রোসাজের কাজী । 
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী ॥ ( সেকান্দর নাম৷ ) 
রারারসর এক ব্যক্তিও সান্দ-থু-ধম্মার এক পাত্র ছিলেন। আলাওল তাহারই আদেশে 
“সয়ফুল মুলুক” কাব্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন ( ১)। 
যেই রাজার রাজসভা৷ মুসলমানদের দ্বারাই এইরূপে পরিচালিত হইত, সেই রাজার রাজ্যে 
মুসলমান-প্রাধান্য কত বেশী ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় । অব্য রাজ! সান্দ-থু-ধশ্মীও মুসলমানদিগকে 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, সন্দেহ নাই। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শুজা তাহার হস্তে নির্মম ও পাশবিকভাবে 
নিহত হইয়াছিলেন, ইহার মূলে মারাত্মক রাজনীতি বিদ্যমান ছিল। ইহা দ্বারা রাজার মুস্লিম- ০ 
লাঘব প্রমাণিত হয় না । এই জন্তই দেখিতে পাই, 


“নানা দেশী নানা লোক, শুনিআ রোসাঙ্গ ভোগ 
আইসম্ত নুপ ছায়াতল । 

আরবী, মিছিরী, সামী, তুরুকী, হাবসী, রুমী 
খোরাছানী উজবেগী সকল ॥ 

লাহুরী, মুলতানী, সিদ্ধি, কাশ্মিরী, দক্ষিণী, হিন্দী, 
কামরূপী আ'র বজদেশী। 

অহপাই খোটনচারী (?, কর্ণীলী, মলয়াবারী, 
আচি, কুচি (২) কর্ণাটক বাসী ॥ 

বু সেখ, ছৈঅদজাদা, মোগল পাঠান, যোদ্ছা। 
রাজপুজ্ে, হিন্দু নান! জাতি। 

আভাঈ, বরমা, শাম, ভ্রিপুরা, ফুকীর নাষ 
কতেক কহিমূ ভাতি ভাতি ॥ 

আরমানী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইঙগরাজ, 
কান্ডিলান আর ফরান্সিস্‌। 

হিস্পাণী, আল্মানী, ছোল্দার, নছরানী, 


নানা জাতি আছে পুর্ভৃকিদ্‌ ॥” ( পন্মাবতী ) 
্বীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে উপযুক্ত প্রকার মুস্লিম্‌-প্রভাবে ভরপুর রোসাঙ্জ-রাজসভায় মুসলমান 
কবিদেরই হাতে বাঙ্গালা সাহিতা পরিপুষ্ট হইতেছিল। রোসাঙ্গ-রাজসভার এহেন বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতির 
ফল বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। সে কথ! ধীরে ধীরে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 


(১) প্রারুজ্ত । 
(২) আচি, কুচি.” আচীন ও কোচীন দেশ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি 
প্রথম প্রসঙ্গ 2 
দৌলত কাজী বা কাজী দৌলত 


সুদূর আরকানে বিজাতীয় ও ভিন্ন ভাষা-ভাষী রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া বঙ্গ-ভার্তীর যে 

সকল স্ুসস্তান শ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কাব্যোগ্ঠান রচনা করিতেছিলেন, কবি দৌলত কাজী তাহাদের 
অন্ততম। তাহার পূর্বে আর কোন বঙ্গীয় কবি আরকান-রাজসভায় বাস 
করিয়া কাব্য-লক্ষমীর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন কিনা, তাহা! এ পরাস্ত আমরা জানিতে 
পারি নাই। বঙ্গ-ভারতীর কে পরাইয়! দ্রিবার জন্য, বাঙ্গালার এই প্রাচীন কৰি পরান্ুগ্রহ-ছায়াতলে 
বসিয়া, ধীরে ধীরে যে বিচিত্র ও সুরমা মাল! গীঁথিতেছিলেন, নিঠুর কাল-চক্ষে তাহা! সহা হয় নাই। 
হাতের মালা অসমাপ্ত রাখিয়া কবি যেদিন অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেদিন বজ- 
ভারত্ম্র পক্ষে কি করুণ ও ছুর্ভাগোর দিন ছিল, ভাহা কে বলিবে! পরবর্তীকালে তাহার 
অসমাপ্ত মালা সমাপ্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মালাকারের পরিবর্তনে মাল্য-রচনার শিল্পে 
যে অন্গুত বৈষমা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠের শোভার সতাই কিঞ্চিৎ লাঘব 

25 । 

সে যাহা হউক, কবি দৌলত কাজী চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ স্থলতানপুর 

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (১)। স্থানীয় প্রাচীন লোকদের নিকট হইতে জানিতে পারা যায়, কবি 
অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে স্থপগ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে তখন তাহার সমকক্ষ পণ্ডিত 
ীনীররান। একটিও ছিল না; কিন্তু তিনি তরুণ বয়স্ক ছিলেন বলিয়া এ অঞ্চলের বৃদ্ধ 
গ্াথমিক জীবন । . পণ্ডিতগণ তাহার পাণ্ডিত্য স্বীকার করিতেন না। এই জন্য দেশে তাহার প্রতিষ্ঠা 
টে ও প্রতিপত্তি না হওয়ায়, তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়৷ সুদুর আরকানে 
গমন করেন । আরকান-রাজসভায় তখন বহু পণ্ডিত বাস করিতেন। একদ| রাজসভায় পণ্ডিতদের 
মধ কোন কাব্যালোচন! প্রসঙ্গে ভীষণ তর্ক বাধিয়! যায়। এ সভায় কবি দৌলত কাজীও উপস্থিত 
ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কের কোন সুমীমাংস! না হওয়ায়, কবি কাজী দৌলত সমস্তার সমাধান 


করিতে পারিবেন বলিয়৷ মত প্রকাশ করেন। পণ্ডিতগণ তরুণ বয়স্ক কবির উক্তিকে মূর্খ বালকের 
ধৃষ্টতা বলিয়া উপহাম করিলেও, রাজমন্ত্রী কবিকে এ বিষয়ে তাহার মত প্রকাশ করিতে আদেশ দেন। 


ভুমিকা 


(১) বঙ্গীয় মূললমান সাহিতা পত্রিকা, মাঘ ১৩৩৫ বাং-পৃঃ ২৮৪ । 


১৪ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


কবি কাজী দৌলত সভাম্থলে দণ্ডায়মান হইয়া! অতি নুম্বরভাবে সমন্যাটির সমাধান করিয়া সভাস্থ সকলকে 
তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ করেন। বলা বাহুলা, ইহার পর কবি দৌলত কাজীও আরকান-রাজসভা-পণ্ডিতদলে 
প্রবেশ করিলেন । এই সময়েই তিনি তাহার “সতী ময়না” নামক প্রসিদ্ধ কাবা রচনা করেন। তাহার 
এই কাব্য সমাপ্ত না হইতেই, তিনি অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন; তীহার কোন সম্তান-সম্ততি ছিল না 
কবি সম্বন্ধে এই প্রবাদ অসত্য বলিয়া মনে হয় নী। তিনি কিরপে আরকান-রাজসভায় প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করেন, এ বিষয়ে হার কাব্য হইতে বিশেষ কিছু জানিতে না পারিলেও, অস্পষ্টভাবে তাহার 
কাব্যে যে উক্তি দেখিতে পাই, তাহা হইতে জানিতে পারি, আরকান রাজার 
আয়কানের রাজ-সভায় পটে 
চান প্রধান অমাত্য আশরফ খান সভা করিয়া কাব্যালোচন৷ করিতেন: একদা এহেন 
কোন সভায় নানা কাব্য ও শান্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে আশরফ খান "সাধন", নামক কৌন 
কবির ঠেঠ, হিন্দী ভাষায় বিরচিত, চৌপদী ও দোহার ছন্দে লিখিত “সতী ময়না” প্রসঙ্গ শুনিতে চা 
প্রকাশ করিলে, কবি কাজী দৌলত তাহার অভিলাষ পুর্ণ করিয়াছিলেন (১)। আমাদের মনে হয়, 
এইরূপ কোন সাহিতা-সভায় কবি কাজী দৌলত আপন পাণ্ডিত্য দেখাইয়া প্রতিষ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন। 
উপধুক্ত প্রবাদ হইতে আমরা আরও জানিতে পারিতেছি, কবি অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। 
খুব সম্ভব, এই জন্যই কবি এক অসমাপ্ত “সতী ময়না” ব্যতীত আর কোন কাবা লিখিতে পারেন নাই। 
তাহার কোন বংশধরও এখন আর নাই। আমরা সোলতানপুরে তাহার পৈতৃক বাস্ত-ভিটা দেখিয়াছি । 
“তাহার ভিটায় এখন বাতি দিবার কেহ নাই+(২)। সম্ভবতঃ কবি নিঃসন্তান ছিলেন । ঠা 
কবি দৌলত সম্ত্াস্ত “কাজী” বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তীহার কাব্যের প্রত্যেক ভণিতায় 


(১) "জ্রীযুক্ত আশরফ অনাত্য প্রধান । 
যোলকলা পূর্ণ যেন চশ্ট্রিমা সমান । 
নীতিবিদা।, কাব্যশীত্বে নানা রসচয় । 
পড়িল! শুনিল! নিতা সানন্দ হাদয় | 
হেনকালে সভ1 করি বসিষ্া থাকিতে । 
কহেম্ত সানন্দ চিত্ত প্রসঙ্গ শুনিতে ॥ 
আরঘী ফাছি নান। তত্ব উপদেশ । 
বিবিণ প্রসঙ্গ কথ। আছিল বিশেষ ॥ 
ুঁজরাতী, গোহারী, ঠেঠ ভাষা বহতর । 
সহজে মহৎ সভা আনমনা নিয়র ॥ 
শেমে পুনি কৌতুকে কচিলা মহামতি । 
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী ॥ 

৯ ন 


ঠেঠ চৌপাইয়া দোহা! কহিল সাধন | 
ন! বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জন ॥ 
দেশী ভাষে কহ তাক পঞ্চালীর ছন্দে । 
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ আনন্দে | 
তবে কাজী দৌলত বুঝি সে আরতি । 
পর্থধালীর ছলে কহে ময়নার ভারতী |” 
সতী ময়না | 
(২) বঙ্গী্* মুসলমান সাহিতা সন্মেলন,__অত্যার্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ,__চট্ট গ্রাম অধিবেশন : 


কবি কাজী দৌলত ১৫ 


বিচারিক “কাজী” কথাটি দুষ্ট হয়। শ্্রীষ্ঠীয় সগুদশ শতাব্দীর প্রারস্ভে তাহার জন্ম. হয়; 
কেননা তিনি রোসাঙ্গ-রাজ শ্রীস্ধর্মার (1111-00-001810108 _ থিরি-থু-ধন্মা ) 
আমলে অর্থাৎ ১৬২২ শ্রীষ্টাব্য হইতে ১৬৩৮ শ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে তীয় “লস্কর উজীর” 
অর্থাং “সমর-সচিব” আশরফ খার আদেশে তাহার অসমাণ্ড কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন(১)। 
কবি তাহার কাব্যের প্রারস্তে এই আরকান-রাজ শ্রীম্বধশ্মা ( ১৬২১ - ১৬৩৮ খ্রীঃ) ও তাহার সমর-সচিব 
আশরফ খার প্রশংসা-কীর্তনে পঞ্চমুখ(২)। আমর! দেখিয়াছি কবি অল্প বয়সেই মারা যান; “সতী ময়না” 
রচনাকালে কবির বয়স ৩৮ বৎসরের অধিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং আন্ুমানিক 
১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সগুদশ শতাব্দীর প্রারস্তে কবি কাজী দৌলত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
& শতাব্দীর ছিতীয় পাদের প্রথম ভাগে তাহার মৃত্যু হয়। কবির জীবন সম্বন্ধে ইত্যধিক কিছু জানিতে 
পারা যায় না। ছূর্ভাগ্যের বিষয়, কবি তাহার কাবো রোসাঙ্গ-রাজ ও তাহার সমর-সচিব সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলিয়াছেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই । 
আমরা পৃ উল্লেখ করিয়াছি, “সতী ময়না”র পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্বে কবি দৌলত কাজী 
ধামে প্রস্থান করেন। তাহার মৃতার কিঞ্চিদধিক একবিংশতি বণ পরে অর্থাৎ ১৬৫৯ শ্রীষ্টাব্ে 
তাহার পরবস্তী কবি আলাগুল রোসাগ-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধম্মার ( 11)071-320007- 
১৬৮ 1110 01)2)1117, 10079-1081 /$.1) ) প্রধান অমাত্ায সোলেমানের আদেশে 
দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাবাখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন(৩)। দৌলত কাজী তাহার 


কবির জন্ম ও মৃত্যু 


(১) সাধনা, ২দ্র বধ, ৩য় সথ্যা, ১৩২৭ বাং পৃষ্ঠা ৮৫। 
সাতিতা-পরিমৎ-পর্িকা, ১৩১১ বাং ্য সংখ্যা পৃঃ ৬৪ | 
(২) “কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরা । 

'প্লাসাঙ্গ নগরা নাম স্বর্গ অবতার ॥ 
তাহাতে মগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাটার | 

নাম শীতধর্শা। রাজ! ধন্ম অবতার ॥ 
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন: 
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন 
পুণ্যফলে দেখে যদি রাজাব বদন 
নারকিহ ন্বগ পাএ সাফল্য জীবন ॥ 
প্ স্‌ টপ 


মুখপাত্র শ্রীযুক্ত আশরফ থান। 
হানাফী মোজহাব ধরে চিন্তিয়া থান্দান ॥ 
ঙ 4 না. 
হেন রাজ! যার" প্রতি মহাদয়া করে। 
মহামন্ত্রী লক্কর উজির নাম ধরে॥ 
রর + 4 
শ্ীআশরফ খান লন্কর উজীর | 
যাহার প্রভাপ-বজ্ে চুর্ণ অরি শীর ॥ ( সত্তী ময়না ) 
৩) আলাওল কর্তৃক "সতী ময়নার” সমাপ্তির ভীরিথ এইরপ :-- 
৪ “'মুসলমানী সক সংখা! শুন দ্িআ মন। 
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমস্ত জন ॥ 


১৬ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা! সাহিত্য 


কাব্যের শেষ খণ্ড পর্যাস্ত লিখিয়াছিলেন। এই শেষখণ্ডে তিনি ময়নাবতী ও দুতীর উত্তর প্রত্যুত্তরচ্ছলে, 
“বারমাসী” আরম্ভ করিয়া একাদশ মাস পধ্যস্ত সমাপ্ত করিয়াছিলেন(১)। আলাওল দ্বাদশ মাস সমাপ্ত করিয়া 
লোরের সহিত চন্দ্রাীর মিলন ঘটাইয়| দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে আলাওল কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, 
সে কথ! পরে বলিব । 

দৌলত কাজীর “সতী ময়না” কাব্যখানি মোট তিন খণ্ডে সমাপ্ত । প্রথন খণ্ডে কাব্যের প্রধান প্রধান 
নায়ক-নায়িকার প্রথম বিবাহিত জীবনের ঘটনাবলী এবং তাহাদের দাম্প্ত্য-জীবনের নিক্ষলতা ও অতৃপ্তির 
পূর্ণ আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই খগ্কে কাব্যখানির “পরিচয় খণ্ড” বলিয়া 
নাম দেওয়া যাইতে পারে ; কেননা এই খণ্ডে আমরা কাব্যের প্রত্যেক চরিত্রের সহিত 
বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রগত দোষ-গুণগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
পতিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের প্রধান নায়িকা ময়নাবতীকে কবি বিরহানলে বিদগ্ধ করিয়া! 
শোধিত ত্বর্ণে পরিণত করিয়াছেন। এই খণ্ডেই কবির কবি্র-স্ধা ময়নাবতীর বিরহ ও তীহার প্রতি 
ছাতনের সহস্র প্রলোভনকে উপলক্ষ্য করিয়া স্ুুপ্রসিদ্ধ “বারমাসী”র আকারে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় 
শতধারে উৎসারিত হইয়াছে। এই খণ্ডকে অনায়াসেই “বিরহ খণ্ড” বলিয়া নাম দেওয়া যাইতে পারে । 
তৃতীয় ব শেষখণ্ডে নয়নাবতীর হিত তাহার স্বামী লোর ও সপত্রী চণ্রাণীর মিলন ঘটে। 


কাব্যের থণ্ড 


সিদ্ধু শূন্য দেখিআ আপনা ছুই দিগে। 
গত কলানাধরে রাখিলা বাম ভাগে ॥ 
মগন্দের সশের শুনহ বিবরণ । 
যুগ শূন্ মধ্যে যুগ বামে মুগাঙ্কন ॥” ( সতী-ময়ন! ) 
অর্থাং আলাওল এই কাব্যখানি যথাক্রমে ১০৭৭ তিজরী ১৬৫৯ শবী;) ও ১০২* মণীতে (১*২*+৬৩৮ «১৬৫৮ ধ্ীঃ) সমাপ্ত করিয়াছিলেন। 
দৌলত কাতী প্রীন্রধশ্যা রাজার রাজত্বের, ১৬২২--১৬৩৮ শী; ) শেষ বৎসর পধ্যস্থ বাচিলেও, দেখা যায়। দৌলত কাজীর মৃত্যুর ২১ বৎলর (১৬ 
১৬৩৮-*২১ ) পরে '্টাহার অসমাপ্ত কাব্য আলাওল কর্তৃক সমাপ্ত হইয়।ছল। 
(১) “আশরফ আজ্ঞাএ দৌলত কাঁজী ধীর | 
রচিল চত্দ্রাণী কথা অতি হুরুচির ॥ 
শেধ থণ্ডে ময়নার কথা করিল গ্রকা | 
দ্রতীর সংবাদ পদ্রত্তর বারমাস ॥ 
সুচারু পয়ার মিলে নান। ছন্দগীত। 
একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত ॥ 
না শা সং 
তবে কাজী দৌলত স্বগেত হৈলা লীন। 
থণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন ॥ 
যেন মতে ময়না কৈল দুতীর দ্রগতি । 
পুনরপি আদিয়! মিলিল লোরপতি ॥ 
এ সকল শেষ কথ! অসাঙ্গ রহিল। 
হধর্মার শেষে তিন নৃপ চলি গেল। 


কবি কাজী দৌলত ১৭ 
দৌলত কাজী প্রথম খণ্ডের শেষে তাহার কাব্যের মিলনান্ত পরিসম।প্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন (১)। 
কিন্তু হুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় খণ্ডের “বারমাসী”র একাদশ মাস (আষাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ 
মাস) পর্যন্ত সমান্ত করিয়া কবি মহাপ্রয়াণ করিলে, কবির ইঙ্গিতমত মিলনাস্ত করিয়া তাহার পরবর্তী 
কবি আলাওল তাহার অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই তৃতীয় খণ্ডকে “মিলন খণ্ড” 
বলিয়! অভিহিত করা যায়। 
এই কাব্যের উপাখ্যানভাগ তেমন চমকপ্রদ নহে। সাধারণ প্রাচীন কাব্যগুলির ন্যায় নায়ক- 
নায়িকার জন্ম হইতে মৃতু পর্যন্ত নান। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে এই কাব্য লিখিত নহে । 
নায়ক-নাযিকাদের দাম্পত্য-জীবনের একটিমাত্র অংশই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। এত 
অল্প পরিসরের মধ্যে কাব্যের চরিত্রগুলি যেমন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শুধু 
যে তেমনটি বাঙ্গালার আর কোন প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়। যায় না তেমন নহে, বরং ইহাতে চিরাচরিত 
প্রাচীন কাব্যরীতি পরিত্যক্ত হইয়। নৃতন কাব্যাদর্শের পত্তন করা হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদর্শ-পরিবর্তবনে 
এমন অসম সাহসের কাধ্য, কবি দৌলত কাজীর পূর্বে আর কোন নঙ্গীয় কবি করিতে পারিয়ছিলেন 
বলিয়া আমাদের জান! নাই। এহেন নূতন আদর্শ-প্রণোদিত হইয়! কবি তাহার কাব্যের পরিসর নিতান্তই 
ক্ষুত্র করিয়া লইলেও, ইহাতে উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণের কলাকৌশল মোটেই ক্ষুণ্ন হয় নাই। তাই, তাহার 
অমর তুলিকার যাছুস্পর্শে ময়নাবতীর সতীত্ব, লোরের যৌবন-চাঞ্চল্য ও কামনা, চন্দ্রাণীর নটিপন। ও 
অসংযম, ছাতনের লাম্পট্য, রত্তনা-মালিনীর ধূর্তৃত। ও চাতুণ্য, ছোট ছোট ঘটন।-প্রবাহে এমন সুন্দরভাবে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চরিব্রগুলি কিভাবে কাব্যে প্রাণবন্ত হইয়। উঠিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এইরূপ £-- 
নবযৌবন। অপূর্বসুন্বরী রাজকুমারী ময়নাবতীর সহিত লোর নামক কোন রাজকুমারের বিবাহ 
| হয়। বিবাহের পর কিছুদিন বেশ স্ুখ-সম্তোগে কাটিয়। যায়। এই সময়ে পরস্পর 
৮০৮৮ পরস্পরের প্রেমে এমনই আসক্ত ছিল যে *তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহান আকুল” 
হইত । কিন্তু এমন অবস্থা বেশী দিন রহিল ন।; লোরের অন্তনিহিত চরিত্রে অসংযম 
প্রবল হইয়। উঠিল; ময়নাবতীতে আর তাহার মন মজিয়া রহিল না; কেন নাঁ_ 


কাব্যে নূতন আদর্শ । 


"যুবক পুরুষ জাতি নিঠর ছুরাস্ত। 

এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শাত্ত ॥ 
(১) চন্ত্রাণীর দেশে বদি গেল! লোর়পতি। 
ফোন কর্শ করিলা এখাতে ময়ন।বতী ॥ 
ময়নাবতী রাজ্যে ভৌরেন্দ্র আইল পুনি। 
তবে কোন্‌ উপাঁএ করিলেক চন্দ্ররাণী 
কোন মতে এদিন মিলিএ তার সঙ্গ । 
কোন মতে ময়ন! সঙ্গে হাতন প্রসঙ্গ । 
কৌন মতে আছিল বিরহ মনতঙ্গ | 
কাজী দৌলতে রচে সে লব প্রস্জ ৪" 


প্রথম থণ্ডের পরি সমাপ্ি-- সতী ময়ম। | 


বির 


১৮ আরকান-র।জসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


মধুকরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে মধু আহরণ করিয়৷ বেড়াইবার জন্য লোরের ইচ্ছা হইল। তিনি 
ময়নাবতী হইতে মন উঠাইয়! লইয়া নট-নটাপরিবৃত হইয়া কিছুদিন কুপঞ্জে সস্তোগ সুখে দিন কাটাইতে 
চলিয়া গেলেন। রাজ্যপাট বিরহিণী ময়নানতীর হস্তে সনপিত হইল। লোর নি দৃত্য-গীতে সংসার 
ভুলিয়। আমোদ-প্রমোদে মন্ত হইলেন। 
এই সময়ে, পশ্চিমের গোহারী দেশের মোহর! নামক রাজার চন্দ্রাণী নী একমাত্র সুন্দরী যুবতী 
কম্তার সহিত বামন নামক এক বীরপুরুষের পরিণয় হয়। বৃদ্ধ রাজ। জাঘাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ! কিন্তু এই পরিণয়ে হতভাগিনী চন্দ্রাণীর দুঃখের অবধি রহিল না ; কেননা! 
পছুক্জয় বামন বীর বিখ্যাত ভূবন 
সমর ভূমিতে ঘেন সিংহের গমন ॥ 
পর্বরূপ হৈয়! বীর দশর্থ করে নাশ। 
বামন বিক্রম যেন বলির উদাস ॥ 
সর্বগুণে যৌবন সম্পূর্ণ বীধ্যবল। 
রতিরসহীন মাত্র কিংশ্বুক কেবল ॥ 
ক ক ্ 
মহাবীর বামন শ্জিল। প্রজাপতি । 
নারী সঙ্গে রতিরস হীন মুঢ়মতি ॥” 
এহেন নপুংসক স্বামী লাভ করিয়া চন্দ্রাণীর মানসিন অবস্থা কিন্ধূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহ! 
সহজেই অনুমেয় | কিন্ত কি করিবেন ; অনন্যোপায় হইয়া তিনি “সময় গৌঁআস্ত নান! কাব্য রস কেলি” 
করিয়া। এইরূপে আর বেশী দিন রর ন্‌ 
“একাকিনী নারী দেখি ছুবস্ত বসস্ত। 
পুষ্পশর লৈয়া করে লাঘব অনস্ত ॥ 
শীতল মন্দিরে কন্য। নাহি রহে স্থির । 
মদন বেদন] চিত্তে আখি ঝরে নীর ॥ 
হিততত্ব উপদেশ ন। শুনে শ্রবণে। 
ক্ষণে আলাপএ ক্ষণেবিলাপে আপনে ॥” 
ছুর্দাস্ত বসন্ত-সমাগমে চন্দ্রাণীর অবস্থা গুরুতর হইয়া উ্ঠিল। তিনি কয়েকবার স্বামীকে তাহার পাঁশে 
লাভ করিতে চেষ্ট। করিলেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেক বারেই নপুংসক স্বামীর প্রাণে প্রেম জাগাইতে গিয়া 
ব্যর্থকাম হইলেন; তাই কঠোর প্রতিজ্ঞায় হৃদয় বাঁধিয়। স্থির করিলেন,__ 
"এমত ন1 হয় যাঁদ স্বামী বাবহার। 
সহজে করিব শঠে শঠ সমাচার ॥ 
ভালে ভাল সমযুক্ত মন্দে মন্দ যথা। 
বদ্ধানেতে বিদা। কহি মুর্খেতে মূর্খতা ॥ 


কবি কাজী দৌলত ১৯ 


নারীপ্রেম বশ করে রলিকের রস । 
যাহার যেমত ভাব করিব বিশেষ ॥” 
ইহার পর চন্দ্রাণী তাহার নপুংসক স্বীমী বামনকে একরপ ত্যাগ করিলেন, রাজা, কুমীরীর জন্য 
এক স্ুুরম্য হন্ম্য নিশ্মীণ করিয়। তাহাকে তথ।য় ব্রতচারিণীর বেশে দেব-সেবাঁয় আত্মনিয়োগ করিয়! 
দিনযাপন করিতে উপদেশ দিলেন । চন্দ্রানী পিতার উপদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু 
পারিয়া উঠিলেন না; কেননা__ 
“যৌবন কালেতে কন্তা বড় চিস্ত। পাঁএ । 
অনঙ্গ-ভূজঙ্গ-বিষ সর্ববাঙ্গে বেড়াএ ।” 
অনঙ্গ-ভূজঙ্গ-দংশনে জর্জরিত হইয়। ভগ্রহ্ৃদয়ে চন্দ্রাণী প্রাসাদে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, আর সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার অতৃপ্ত কামন।র তৃপ্তিসাধন-মানসে স্থযোগের প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । 
রাজকুমারী চন্দ্রাণী বৎসরে ছৃইবার প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া! নগর পরিভ্রমণ করিতেন। এই 
সময়ে রাজপুরীতে মভা ও উৎসব হইত এবং এই সভায় নান। দিগ্দেশ হইতে রাজপুক্রগণ আগমন করিতেন। 
এই সুযোগে অনেকেই চন্দ্রাণীকে দেখিতে পাইত। এই সময়ে এক যোগী চন্দ্রাীকে দর্শন করিয়াছিলেন 
একদা লোর-রাজ যখন কুঞ্জবনে আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিলেন, তখন এ যোগী লোরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন। যোগী লোরের সম্মুখে নীত হইলে, *ন্ুপতি চরিত্র যোগী কৈল্য অবধান,” 
এবং দেখিলেন যে, রাজা _ 
*“মানসের গুপ্ত প্রেম ভাবে ব্যক্ত করে। 
স্বর্ণ বরিখে যেন দরিদ্বের ঘরে ॥% 
বাজার চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ব্যর্থযৌবন! চন্দ্র/ণীর কথা যোগীর মনে হইল । তিনি রাজাকে চক্র্রাণীর 
যাবতীয় সংবাদ দান করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন,_ 
“পুরুষের মধ্যে ভূমি রূপে স্থরপতি । 
সত্রীর মধ্যে চন্দ্রাণী শচী কলাবতী ॥ 
চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম । 
বিছ্য। সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম ॥” (১) 
যোগীর মুখে লোর-রাজ চন্দ্রাণীর কথ) শুনিয়। তাহাকে লাভ করিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন এবং 
বলিলেন, 
"রাজ্যে মোর কার্ষ) নাই হৈমু দেশীস্তরী । 
সর্বদ1 ষাইমু যথা চন্্রাণী গোহারী ॥” 
অতঃপর যোগীকে সঙ্গে লইয়া লোর গোহারী-রাজ্যে চন্দ্রাণীকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন এবং 


(১) ভারতচন্তের (১৭১২ -১৭৬, হর: ) বহু পূর্দ্বে “বিদ্যা হন্দরের" উপাখ্যান দেশে প্রচলিত ছিল। সপ্তদ্রশ শতা্ীর কবি দৌলত কাঁজী 
উপমাচ্ছলে ভাহার কাবোর ছুই স্বানে বিস্তাহ্ন্দরের উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়।ছেন ৷ অন্যত্র তাহার উল্লেখ এইরূপ £- 
'বিষ্ভার সম্পাসে যেন বসিল সুন্দর ।' 


রঃ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


বৎসরাঁন্তে গোহারী-রাজপুরীতে আমন্ত্রিত হইয়া সভায় যোগদান করিলেন। প্রাসাদ-গবাঁক্ষ হইতে সমাগত 
রাজর।জড়াদের মধে। লোরকে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রাণী মুগ্ধা ও মুচ্ছিত। হইয়। পড়িলেন। সভা ভঙ্গ হইল; 
লোর বিফল মনোরথ হইয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। সভাভতঙ্গের পরে চন্দ্রাণী সংজ্ঞালাভ 
করিলে তিনি সখীগণকে সমস্ত বৃত্তাস্ত বলিলেন । আবার সভা আহত হইল । এইবার চন্দ্রাণীকে দেখিয়। 
লোর মুচ্ছিত হইলেন ; আবার সভ। ভঙ্গ হইল । 
এই ঘটনার পরে লোর ষোগীর বেশ ধারণ করিয়। চন্দ্রাণী যে মন্দিরে দেব-সেবা করিতেন সেই 
মন্দিরে গিয়। চন্দ্রাণীর সহিত মিলিত হয়েন। এই মন্দিরে চন্দ্রণী নিজের গলার মাল। ছি'ড়িয়া লোরের 
কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া তাহাকে শ্বামীরূপে বরণ করেন। এইরূপে সমাজ-ক্ষুর অন্তরালে, .পিতামাতা ও 
নপুংসক স্বামীর অগোচরে ও অজ্ঞ।তসারে মালা বদল হইয়। গেল ; উভয়ে উভয়কে লাভ করিতে ব্যস্ত 
হইয়। পড়িলেন। কিন্তু তখনও তাহাদের অবাধ-মিলনে যথেষ্ট বাব। বিগ্ভমান ছিল। এদিকে প্রেমোন্মত্ত 
হইয়া চন্দ্রাণীর প্রাসাদে__ | 
“দড়ির সোপান লই বথের উপর : 
নিশাভাগে ঘায় 'লার যেন নিশার ॥ 


কী সঃ খাঁ 
দেওয়ালের চারি পাশে ফিরে রাজ লোর। 
চন্দ্রের উদ্দেশে যেন ভ্রমএ চকোর ॥ 
দ্বারে দ্বারে দারী জাগে হুঙ্কারে হুম্কারে। 
কার শক্তি তদ্ধারেতে দ্বার করিবারে ॥ 
তবে লোর ভাবি চিস্তি দড়ির বড়ঘা। 
ক্ষেপলেস্ত কুমারী মন্দির উদ্দেশি ॥” 
এইবূপে দড়ির বড়শী ক্ষেপিয়া দড়ি বাহিয়া লোর চন্দ্রাণীর শয়ন-সন্দিরে প্রতিরাত্রে নিশাচরের ন্যায় 
প্রবেশ কণিয়। চন্দ্রাণীর সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন নিরাপদে অতীত হইল । একদ। 
চক্দ্রাণী শুনিতে পাইলেন যে. পরদিন বামন তাহার নিকট আগমন করিবেন । চন্দ্রাণী ভয় পাইয়া 
লোরকে ইহার প্রতিকার করিতে অনুরোধ করেন । পরামর্শের পর ঠিক হইল যে, 
“সেই ভাল তুমি আমি যাই দেশাস্তর । 
এড়াইমু বামন ত্রোঁধ কলঙ্ক দুষ্ষর ॥” 
অনন্তর লোৌর সহ চন্দ্রাণী পলায়ন করিলেন। গোহারী-রাজ কন্ঠার জন্য চিন্তিত হইয়। পড়িলেন | 
বামন চরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া! ক্রোধে জুলিয়া গেলেন এবং চন্দ্রাণীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, 
যথাসময়ে বামনের সহিত এক অঘে|র অরণ্যে পলাতক লোরের দেখ। হইল । বামন সরোষে বলিলেন-__ 
“শুনরে অধন্মী মুড অবোধ ছুম্মতি | 
পর নারী হরে যেই মরণ দুর্গতি ॥ 
তুমি কোন্‌ তৃণ ছার পতঙ্গ নির্ধবলী । 
বীরের রমণী নৈয়। তোহোর ধামলী ॥” 


কবি কাজী দৌলত ২১ 


লোরও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন £ 
"গিরি সম নিজ দোষ না দেখ আপন। 
রেখু পম পর পাপ শত মুখে গণ॥ 
খর্বব কাপুরুষ যেই নপুংসক ক্রিয়া । 
পুরুষ উত্তম স্থানে তাজে তার প্রিয় ॥ 
পুরুষ ভ্রমর জান মধু যথা পাএ। 
স্থগদ্ধি কুহ্থম নারী রসেতে খেলা এ ॥ 

ঃ 


সঃ 


আমারে বলমি চোর ন| করি বিচার। 
ভার্যা না ইচ্ছএ স্বামী কপাল তোমার .* 
এহেন বাঁদানুনাদের পর, উভয় বীরে দ্বৈরথ যুদ্ধ হইল । ধাঁমন লোরের হস্তে পরাজিত ও নিহত 
হইলেন। বনে সর্পদষ্ট হইয়া চন্দ্রাণী অচৈতন্য হইয়। পরড়িলেন। এক মুনি তাহাকে বনৌষধি দিয়া 
বাঁচাইলেন। বৃদ্ধ গোহারী-রাজ এই সকল বিষয় শুনিয়। লোর ও চন্দ্রাণীর নিকট গমন করিলেন, এবং 
লোরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
“কুলের চন্দ্রিমা মোর কুমারী চন্দ্রাণ। 
সেই ভাল হৈল হৈছে তোমার রমণী ॥” 
গোহারী-রাঁজ নবদস্পতিকে আপন র।জো লঈয়। মাপিলেন, এবং লোরের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া 
“আপনে রহিল। বৃদ্ধ রাজ গুরু বেশ!” এইখানেই কাবোর প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নার চরিত্রকে দেবীতুলা করিয়া ফুটাইর়। তোল। হইযাছে। লোর-রাজ চন্দ্রা্ণীকে 
লইয়। গোহারী-রাজ্যে সন্তোগ-ম্থখে প্রমন্ত ; নি্গ পত্রী ময়নানতী ও আপন রাজাপালনের কথা তাহার 
মনে নাই। ময়নাবতী ম্বামীর ও সপত্রীর সকল সংনাদ অবগত হইয়াছেন; কিন্তু সপত্রীর স্বৈরাচার ও 
্বামীর অনিশ্বস্ততার জনা তাহার হ্ৃদরে কোনরূপ বিক।র উপস্থিত হইল ন।, স্বামীর প্রতি তাহার প্রেমের 
একবিন্দুও টলিল না। তিনি 
“ত্যজিয় ভূষণ হার, অঞ্জন চন্দন আর. 
উপভোগ-স্থখ-পরি হাস”, 
নিস্পৃহ-মৃত্তি ধারণ করিলেন এবং ব্রতচাবিণীর বেশে রাজোর স্খ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও প্রজার সর্বববিধ 
কল্যাণ-বিধানে আত্মনিয়োগ করিলেন, আর নিজ্জনে শঙ্কর-গৌরীর আরাধনা করিয়। “সব্বহিত স্বামীর 
কল্যাণ” কামনা করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু এত করিয়াও ময়নাবতী নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না! তাহ।র রাজ্যের নিকটবর্তী নরেন্দ্র 
নামক কোন নৃপতির লম্পট কুমার ছাতন শুনিয়াছিলেন,__ 
“কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ । 
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ 
কাঞ্চন-কম্ল-মুখ পুর্ণ শশী নিন্দে। 
অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে ॥ 


পল ছ। খাপ ২) পরত ৭? ০৪৫ 


আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎগল গঞ্জে। 
মৃগাঙ্ক.শরে মুগ পলাম় নিকুঞ্জে ॥ 
মদন-মঞ্জরী তুর কিবা শরাসন। 

লুকি গেল পুষ্পধস্থ লজ্জার কারণ ॥ 
পুষ্পশর জিনি নাসা শোভে দ্িব্যমান ॥ 
লজ্জাএ রহেস্ত লুকি যত কামবাণ ॥ 
অধর বাদ্ধুলি রুচি কত মধু ভাষে। 
স্ুকুন্দ-দশন-পাতি মুকুতা প্রকাশে | 
ঘনচয় রুচি কেশ শিরেত শোভন । 
প্রভ1 ছাড়ি ভ।ন্ু যেন তিমির শরণ ॥ 
স্থবর্ণ কণিক! কর্ণে মাণিক্য নেপুরে। 
দোসর অরুণ দোলে চক্জ্রিমার ক্রোড়ে ॥ 


নির্মল রাতুল অঙ্গ কেতকী সমান। 

ভরমে ভমর পাতি ধরএ জোগান।” 
এহেন সুন্দরী ময়নাবতী বনুদিন হইতে স্বীমীহীন অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন বলিয়। শুনিতে পাইয়া, 
তাহাকে সতীন্বের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য রন্তনা নামক এক ধূর্ত কুলট! মালিনীকে লম্পট প্রবর 
ছাতন ময়নাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন । রন্তন। মালিনী যথারীতি সাজসজ্জ। করিয়া, "সুগন্ধি তাম্বুল 
ডালা, চম্পক চৌছড্ডা মাল। ভেট দিয়।” নিজের দুঃখের কাহিনী ময়নাবতীর নিকট বিবৃত করিয়া তাহার 
কোমল হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিবার জন্য নিবেদন করিল,__ 

«তোমার জনক বরে, ধাঞ্জ করি দিল মোরে 

শিশুকালে দুগ্ধ দিলু তোরে ।” 

রত্তন। মালিনীর এহেন প্রাচীন ছৃঃখের কাহিনী দয়ার্র-হৃদয়া ময়নাবতীর প্রাণে করুণার সঞ্চার করিল । 
তিনি মালিনীকে প্রকৃতই শৈশবের ধাত্রী বলিয়। মনে করি! সাদর-সম্তাষণ ও মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত 
করিলেন । এই স্রুযোগ গ্রহণ করিয়।, মালিনী ময়নাবতীর প্রতি কপট সমবেদনা-প্রকাশচ্ছলে ছাতনের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়! বলিতে লাগিল,__ 

"মলিন চিকুর তোর মলিন অন্বর । 

মূলিন দেখিএ তোর চারু কলেবর ॥ 

নয়নে অগ্তন নাহি সীসেত লিন্দুর | 

ত্রিভঙ্গ খোপার লাস না দেখি তোহোর ॥ 

অঙ্গেত চন্দন নাহি বদন ধূসর ॥ 

তাম্ব,ল বিহনে দেখি নিরস অধর ॥ 

কোন ছুঃখে স্থখভোগ ত্যজ ময়নাবতী ৷ 

আজুহ জনক তোর আছে ছত্রপতি ॥” 


কবি কাজী দৌলত ২৩ 


মালিনীর এহেন কপট সমবেদনায় ময়নাবতীর হৃদয়ে স্ুখভোগের স্পৃহা! জাগিল না, কামনার বহি, তাহার 
হৃদয়ে জবলিয়৷ উঠিল না পাপের কথ তাহার মনে হইল, জাতিকুল বিনাশের ভয়ে তাহার হৃদয় কীপিয়া 
উঠিল, কলঙ্কের অপমান, ক্ষণিক ভোগ ও মোহের পরিণাম চিত্রবৎ তাহার মানস-পটে জাগরিত হইল; 
তিনি দেবীর স্তায় স্থ্্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মালিনীকে কহিলেন,_ 

“এক তিল শখ লাগি জন্থাস্তরে পাপ। 

তেকারণে কে বিনাশে জাত্তিকুল আপ। 

ঝা ক ঠ 

এক এক করি মুঞ্জ দিমু নিজ প্রাণ। 

জগতে দোসর নাম না লইমু আন ॥ 

ফাটউক সে নারীর হৃদয় দারুণ! 

এক ছাড়ি ভাবএ যে দোসরক গুণ ॥ 

মোহর ভ্রমরা স্বামী জগৎ পুজিত। 

গোময়ের কীট কোথা ভ্রমর! তৃলিত ॥” 
মালিনী অনিচ্ছ। সন্বেও ময়নাবতীর কথা শুনিতে লাগিল। রাজকুমারীর অলৌকিক সতীত্বপনায় আশ্চর্য্য 
হইয়। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 

প্ধনে তুষ্ট করিতে না পারি রাজস্ৃতা। 

বচনে ন] হয় বশ লোরের বনিতা। ॥” 
তবে উপায় কি? ছা'তনের সঙ্গে ময়নার মিলন ঘটাইবাঁন পন্থা। কোথায়? এহেন সতীকে কিরূপে বশ 
করিব? এবং কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিয়।, «কোন্‌ ছলে করিমু ময়নার সত্যভঙ্গ ?” এইরূপে নানা 
কথা ভাবিতে ভাবিতে নে আবার ময়নার প্রতি বাকাবাণ সন্ধান করিল। দে বলিতে লাগিল, ওহে 
ময়না ভাবিয়া দেখ,-_ 

জীবন যৌবন রূপ চলএ নিমেষে । 

নারী বৃদ্ধ হৈলে তারে ন। পুছে পুরুষে ॥ 

যৌবন চলিয়া! গেলে বিফল জীবন । 

সংসারে না রৌক যার নাহিক যৌবন ॥ 

দুল্লভ যৌবন জান লোকের কুশল। 

যদি গেল কুশল কোথাতে কুতৃহল ॥ 

ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপাজ্ঞনে পাএ। 

অগ্নি শেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মাএ ॥ 

চন্ত স্র্যা অন্ত গেলে পুনি উগী যাএ। 

যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পাঁএ ॥ 

রুপণের ধন যেন মূর্খের যৌবন । 

কালে না খাইলে শেষে শোকের ভাজন ॥” 


২৪ আরকানশ্মাজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


ময়নাবতী নীরবে মালিনীর কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন; তিনি তাহাকে আর কোন উত্তর 
দিতেছিলেন না। ময়নার এ শাস্ত-সৌম্য অবস্থ।৷ যেন “প্রলয়-ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন”-এর অবস্থা ।' 
মালিনী ময়নার মনের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়। মনে করিল, এইবার যথাস্থানে আঘাত কর হইয়াছে । 
তাই সে ইহাকে প্রকৃত সময় মনে করিয়া, বারমাসে বিরহিণীদের কি দুঃখ, তাহ! আষাঢ় হইতে আরম্ত 
করিয়। মাসের পর মাস বলিয়া! যাইতে লাগিল । ময়না! আর সহা করিতে পারিলেন না, এক মাস পর 
একবার ভীষণ উত্তর দ্রিতে লাগিলেন । আধাঢ ও শ্রাবণমাসে বিরহিণীদের. ছু£খ বর্ধিত হইলে, ময়ন। 
এইরূপ উত্তর দিলেন £-_ 
রাগ--আশাবরী। 
“আএ ধাঞ্জ কুজনি কি মোক ছুনাঅছি, 
বেদ উকতি নহে পাঠ । 
লাখ উপাএ মেটিতে কো পারএ, 
জে! বিধি লিখল ল্লাট ॥ 
মালিনি বোলছি অনুচিত বানি, 
ধরম ন ছোঅতি তেজিআ সত মতি, 
লোর প্রেম করাঁঅছি হানি ॥ 
মোহোর স্নাঅর গুণের সায়র, 
মধুর মূরতি ভেস। 
ছে৷ মধু তেঞজিয়ে কৈছনে বিখ পানাও, 
ভাল ধাঞ্ কহ উপদেন । 
তুহি বর পাপিনি পাপ ছুনাঅছি, 
ধরম করঅছি বাম। 
পাতক ঘাতক ধাঞ্জ মোর চিস্তছি, 
জাতি কুল করহ নিণাম ॥ 
ছুরাস্ত রতি হুতিপন৷ তুর কর, 
চিন্তহ মোহোর কল্যাণ 
কাজি দৌলতে ভনে দাতা মনে মনোভব 
শ্রীযূত আসরফ ঘান ॥” 
রাগ- ভৈরব। 
“ছাঁওন গগনে সঘন ঝরে নির। 
তি আনু ন জুরাএ *তাপ ছবির ॥ ধু॥ 
মালিনি কি কহব বেদন ওর। 
লোর বিস্থ বামহি বিহি ভেল মোর ॥ 
মদন অপসিক জনি বিজুরির রেহ]। 
থরকএ রজনি কম্পএ ছব দেহা ॥ 
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ন বোল ন বোল ধা অনুচিত বোল। 
আন পুরুখ নহে লোর ছমতুল ॥ 
লাখ পুরুখ নহে লোরক ছরুপ। 
কোথাএ গোময় কীট কোথাঁএ মহুপ ॥ 
গরল ছদৃস পর পুরুখক ছন্গ। 
ডংসিঅ। পলা এ জেন কাল তুজন্গ ॥ 
তাহ! ছনে পালএ জে প্রেমের অঙ্কুর । 
খির নরহে জাতি পিরিতি ছুহ' কুল॥ 
তেঞ্ঃ রিতু মানিএ আবএ লোর । 
নতু জীবন জে মরন ছম মোর ॥ 
তছু পাএ ছাজএ ছাওন রছ আছ। 
অবিরত কাস্ত। ন ছোরে কাস্ত পাছ॥ 
বিরহে পীরারি ধনি জপ ইতি নাহ । 
আদরফ নায়ক ছব গুণগাহ1॥ 
মালিনীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল; ময়নাবতী সতীত্বের ভিত্তির উপর হিমাচলের ন্যায় দগ্ডায়মান রহিলেন । 
তিনি মালিনীকে ইতিমধ্যে খুব ভাল করিয়াই চিনিয়! লইয়াছিলেন, এবং বিস্তর ভৎসন1 করিয়া__ 
“এত কহি সখী প্রতি ক্রোধে আদেশিল। 
ঝুটনীর কেশ ধরি বহুল তাড়িল ॥ 
বিস্তর মারিআ হেটে ফেঙ্জাইল ঠেলি। 
মস্তক মুড়াই মুখে দিল চুণকালি ॥ 
ভ্রমাইল নগরে গর্দভে চড়াইআ। 
প্রাণে ন। মারিল ধাঞ্রি। বধ বিবেচিআ। ॥* 
এই খানেই দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইয়া তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ হয়। কবি আল।ওলই এই খণ্ডের প্রণ্তো। 
তিনি এই খণ্ডের মধ্যে নানা অবান্তর গল্লের অবতারণা কবিয়াছেন; তন্মধো প্রত্তন কলিকা ও মদন মঞ্জরীর 
প্রসঙ্গ” এবং “আনন্দ বন্মার” গল্পই প্রধান। এই গল্পগুলির দ্বারা আলাওল দেখাইয়াছেন যে, সতী নারী ধের্বা 
ধরিয়া থাকিলে, স্বামীর সহিত পরিশেষে তাহার মিলন ঘটেই। আলাওল এইরূপেই ময়নাবতীর সহিত লোরের 
পুনগ্সিলন ঘটাইয়। দিয়াছেন। দৌলত কাজী বাঁচিয়া থাকিলে কিরূপে এই পুস্তকের মিলনান্ত উপসংহার করিতেন 
জাঁনি না, তবে আলাওল যে ভাবে ইহাঁর পরিসমাপ্তি করিয়াছেন, তাহ! দৌলত কাঁজীর রচিত অংশের সঙ্গে 
খাপখায় নাই। 
কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়, কবি দৌলত কাঁজী আলাওলের প্রায় সমকক্ষ কনি (১)। আমাদের 


(১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পর্তিকা মাঘ ১৩২৬ বাং) পৃঃ ২৪৮। 
৪ 


৬ আর কান-রাজসভায় বাঙ্গাল সাহিত্য 


মনে হয়, একটিমাত্র অসমাপ্ত কাব্যে কবি দৌলত যে কবিত স্বধাঁ-ধাঁর। বহাইয়! দিয়াছেন ও অমর প্রতিভার 
টিনা হর নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহ! আলা গুলের রাশীকৃত অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যেও পাওয়া 
কাজীর তুলন যায় না। আলাওল কবিস্বের দিক দিয়! দৌলত কাজী হইতে নিঃসন্দেহভাবে নিকৃষ্ট। 
স্বয়ং কবি আলাওল “সতী ময়নার” পরিসমাপ্তিতে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন (১)। 
যিনি “সতী ময়নীর” ছুই কবি লিখিত অংশ ঢুইটি একটু নিবিষ্টভাবে পাঠ কবিবেম, তিনি পরের মুখে ঝাল 
না খাইয়া, পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন। ছুই কনি? রচনা কতখানি পার্থক্য- ব্দ্মান। স্বীকার করি, 
কবি আলা'ওল দৌলত কাজী হইতে পাণ্ডিত্যে অনেকগুণ শ্রেষ্ট ছিলেন; কিন্ত রচনার লালিতো, ভাষার মীধধুর্মো 
এবং অল্প কগায় বা একটি ক্ষুদ্র উপমায় অধিক ভান প্রকাশের ক্ষমতায়, ভতভাগ্য কবি দৌলত কাঁজী আলাওল 
হইতে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ । দৌলত কাঁদীর ভাতে “ব্রজবুলি” যেমন স্ব।ভাবিক ভাবে ফুটিয়াছে, আলাওলের হাতে 
তেমনটি হয় নাই। আলাগল জ্যৈষ্ঠ মাসে বণহিণাদের দুখ প্রকাশ করিতে গিয়া মালিনীর মুখে যে “ত্রজবুলি* 
আরোপ করিয়।ছেন, তাঁভার সহিত দৌলত কাঁজীর লিখিত ''ত্রজবুলির” তুলনা করিলে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়, 
আলাওল কত কষ্টে এই "ব্রজবুলিটি” লিখিতে গিয়া আপন অক্ষমতার পরিচয় দিয়ছেন। আলাওলের রচিত 
ংশে পাপ্ডিত্য আছে, শব্দাড়ম্বর আছে, শত্বাভাবিক এ অনান্তর গল্পেব সমালেশ আছে, কিন্তু দৌলত কাজীর 
রচনায় যে প্রার্জলতা, যে স্বাভীবিকহ্ব ও ভানপ্রকাশক অন্পভাধিভাত্র নিধর্শন আছে, আনলাগলের রটিহ আশে 
তাহা পাঁওয়! যার না । এইরূপে বহুগন্থ-গুণেতা, দীর্ঘজীবী, ও পঞ্ডিত আলা গুল, দৌলত কাজীর ম্যায় এবজন 
খগ্ুকাঁব্য-প্রণেত। ও ন্ল্লজীবী কবির নিকট পরাজয় স্বীকীর করিয়াছেন ! 
বলিতে কি, কৰি দৌলত কাঁজীর বনিন্ব অতুলনীন। নিষ্ঠর কাল বঙ্গীয় কাব্য-নিকৃপ্তের এই তাৰ্দস্ফুট 
গৌলাপ-কলিকাঁটিকে অকালে ঝাড়িয়া পড়িতে বাধ্য না করিলে, কাঁলে ইহার সৌন্দর্ধাচ্ছটায় দিগ্বাগুল আলোকিত 
ও মনোরম স্ুরভিতে চতুদ্দিক আগোদিত করিয়। তুলিতঃ সন্দেহ নাই। এখনও 
বঙ্গীয় সণ্ডদরশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে উহার স্থান ষে অনেক উচ্ে, একথা অস্বীকার করা 
যায় না। হয়ত, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়। আরও আমনেক কাব্য লিখিয়া বাইতে পারিলে সোনায় সোহাগ! হইত । 
কিন্ত তিনি যদ তীহার বর্তমান অসমাপ্ত কাবাখাণির সনটুকু ন| লিখিয়া কেবল “বারমালী” টুকু ও লিখিয়! ষাইছেন, 
বাঙ্গালী তাহাকে প্রাচীন কবিদের মধ্যে উচ্ছে স্থান ন। দিয়া পারিতেন না। বাস্তুবিকই তাহ।র “বারমাসীস্র ন্যায় 
এমন সুন্দর “বাঁরম।সী,” অসংখ্য “বারমাসী৮ পরিপ্রািত মধাষুগীয় বাঙ্গালা সাহিতো একটিও দেখ! যায় ন|। 
তীহাঁর পবাবমাসীটির? অনেক নৈশিষ্ট্য ইহাকে গন্তান্য মামুলী প্বারমাসী” হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। 


দৌলত কালী? ক্ত। 


(১) "শীযুক্ত দৌলত কাঙী মহণগুণণত্ত। 
তাঁনে আছা করিম! বচিলুস আদি অস্ত ॥ 
তান মম মোহোর না হয পদ গাথ!। 
গুণীগাণ বিচাঁরিআ। কুক মহাকথ|॥ 
মহাজন বাকা সাঙ্গ করিলুম পাঁঞ্চালী। 
ভগ্ন বস্ত্র কাধ্যে লাগে যি দএ তালি ॥ 


কবি কাজী দৌলত ২৭ 


হার *বারমাসী” অন্যান্ত কবির *্বারমালী”র ্য/য় নারিকার খেদোক্তি নহে। ইহা মালিনীর মুখ দিয়. ময়নার 
প্রত্যুত্তরচ্ছলে লিখিত। ইহাতে যে লিপি-চাতুধা ও প্রকাণ-ভ্গি দেখা খায়, তাহা! আধুনিক যুগের 11610- 
012109. বা! গীতি-নাট্যেই দৃষ্ট হয়। মামুলী “বারমাসীতে” নারিকাঁর মানপিক চাঞ্চল্য ও দৌর্বল্যই ফ্টাইয়। 
তোঁল! হয়, দৌলত কাজীর “বারমাসী”তে নার্িকার অদ্ভুত আত্মিক শক্তি ও প্রলৌভন-বিজয়ী অটল হৃদয়ের 
চিত্র অস্কিত কর! হইয়াছে / ইহাতে ময়না দেবী, কামদেনের ক্রীড়ার পুন্তলী নহে । ময়নার অনবগ্ চরিত্র কবির 
অমর তুলিকাঁয় এই বাঁরণাঁধীতে কুটিন্না উঠিঘ্নাছে। “বারমাদীতে” ব্রঙ্গবুলির প্রয়োগ কবি দৌলত কাজীর পূর্বে 
আর কেহ করিয়াছেন বলিয়! আমাদের জানা নই | ব্রঙ্গবুলির প্রয়োগে প্বারনাসীটিতে* যে মাধুর্য ছড়াইয়া 
দেওয়া! হইয়া, তাহ! আর কুত্রাপি দৃন্ট হয় না। 

দৌলত কাঁজী শুধু কবি নহেন, তিনি সছুপদেক্টাও বটে। তাহার কান্যের নান। স্থানে চমকাঁর হিতো- 
পদেশ ছড়াইয়। রহিয়াছে । আশ্চধ্যের বিঘয়, এই সমুদর হিঠোপদেশ দিতে গিরা তিনি তাহার কান্যের আদর্শকে 
ক্ষু্ করেন নাই । এন একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি গাশ্চর্দারূপে এক 
একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ; ৩1)115747810:560 ) উপদেশ মুক্তামালার ন্যায় তীহার কাব্যের 
নীন। স্থানে ছড়।ইয়। দিয়াছেন। এইরূপ ঝয়েকটি উপদেশ এইরূপ ৪-- 


ব(ব্যে হিতীগাদশ 


“ম্থগদ্ধি কুসুম শখ্য। বাহার শরন | 
ভূমিগত নদ্রা যাএ (বিধির ঘটন ॥” 
চঃ 
“যাহাগ নাহিক লঙ্জ। কি ফল গঞ্ন| | 
তক্করেত ধম্ম কথ! বেশ)াক ততৎসন। ॥ 
৮১৩ 
"কাপুকুম ন। শোডভএ রমণ) সম্পাস। 
“বন উদাকে নহে ঝুমুদ-বিকাশ ॥ 
৪ | 
“আলে ভাল সমঘুঞ্জ মনে সন যখ। 
বিদ্বাণেত বিছ্য। কি মুখে ও মুখতা ॥ 
৫ 
“যাহার 'নর্বন্ধ যেই ন| যাঁএ খণ্ডন 1” 
৬ 
“কাতরতা কাপুরুষ জনের লর্ষণ | 
৭ 


'পাখাহীন সাচনক কাকে গঞ্াাডবে 


২৮ আরক্ষান-রাজসভায় বাঙ্গাল। মাহিত্য 


৮। 
“দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার। 

এক যাএ আন আইসে কেহ নহে সার | 

বৃদ্ধের মরণে হএ যুবকের আশ। 

হেমস্ত অন্তরে যেন বসস্ত উল্লান ॥ 

কপট সংসার মায়া কে বুঝিতে পারে। 

পিতৃক মারয়। পুত্র রাজ্য অধিকারে ॥” উত্যাদি। 


যে দ্রিক হইতেই বিচার করিতে বসি, সেদিক হইতেই দেখিতে পাই, দৌলত কাজী একজন, অসাধারণ 
কবি। যে শ্বভাবজীত ক্ষমতা ও কবিত্বময় প্রাণ লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার সমদাময়িক 
কোন কবির মধ্যে যে দেখিতে পাই না তাহা! নহে, তাহার পূর্ব বা পরবন্থী কবির মধ্যেও কদাচিৎ দৃষট হয়। | 
তাহার কাব্য পাঠে আমর! শুধু ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করি না, রস গুহণ করিয়! গ্ান্ত হই না,_ইহা ' 
আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তীহার অনেক কথা “কানের ভিতর দিয়া মরমে* প্রবেশ করে এবং ইহাকে আর 
ভুলিতে পারা যায় না। পাঠক তাহাকে জয় করিতে পারেন না, তিনি পাঠককে অতি সহঞ্জেই জয় করেন,_ 
ইহার চেয়ে কৃতিত্বের কথা কবির পক্ষে আর কি হইতে পারে? কৰি দৌলত কাজী এই গুণেই অমর। 
সমগ্র পূর্বৰ বঙ্গের, বিশেষতঃ ট্টুলার সহস্র সহত্র পাঠকের হৃদয়-রাজ্যে আজও তীহার অনুপম মর্মর-ম্তি 
বিরাজ করিতেছে, এবং চিরদিনই করিবে। বাঙ্গালা সাহিত্য তাহাকে ভুলিতে পারিবে না, বাঙ্গালী তীহাকে 
বিম্মরণবেদীতে বিসঞ্জন দিবে না। তাহার কাব্য বঙ্গ-সাঁহত্যের অমর অবদান। তিনি তাহার কাব্যের 
প্রারস্তেই বলিয়াছেন, “সাফলা জীবন যার রহিল সুনাম” । সত্যই যত (দিন বঙ্গ-সাহিত্য বাঁচিবে, ততদ্দিন কবি 
দৌলত কাজীর স্থখাতি অটুট থাকিবে। ্বল্পজীবা কনির জীনন সফল হয়ছে, তাহার স্থখ্যাতি আজ দিকে 
দিকে ছড়াইয়! পর়িতেছে। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
ল্োসাক্-ল্পাজসভ্ডা-ক্ষন্দি 
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ 2 


কোন্েশ্ী মগ লাকুব্র 


রোসাঙ্গ-রাজসভায় থাঁকিয়। বাহার। বাঙ্গাল। সাহিত্যের সেপা' করিরাছিলেন, কবি মাগণ 
তাহাদের মধ্যে দিতীর প্যক্তি। তিনি প্রাচীন বঙ্গ সাহিতো নিতান্তই অপরিচিত লে।ক নহেন। “কৃ 
চক্্রীয় যুগের” পথপ্রদর্শক মহাকবি অলাগলের (১) প্রসাদে, ইনি 
বাঙ্গালী সাহিত্যিকদেব নিকট বেশ একটু সুপরিচিত (২)। কিন্ত 
বাঙ্গালীর সহিত তাহার যে পরিচয় ঘটিয়াছে, ভাহা মুখ্যতাবে নহে, বরং গৌণভাবে ; কেনন! 
বাঙ্গালী তাহাকে মহাকবি আলাঁগওলের সাহায্যদাতা ও কাবা-সাধনার সহ|য়করূপেই জানেন। 
যদিও তিনি প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের একজন মস্ত বড় পুষ্ঠপোবক হিসাবে সাঠিতো স্থানলাভ 
করিয়াছেন, তথাপি তাহাকে এ পধান্ত কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যের অষ্ট। ও সাধক হিসাবে জানেন নাই। 
সম্প্রতি “চন্দ্রাবতী” নামে একখানি বিরাট কাব্য খণ্ডিত আকারে আবিদ্ধত হওয়ায়, বাঙ্গালী পাঠকের 
সহিত কবি হিসাবে তাহার নূতন পরিচয় হইবে, সন্দেহ নাই । 

_ এচন্দ্রাবতী” কাব্যখানি মাত্র বছর ছুই পূর্বে উট্টগ্রাম হইতে আবিদ্ধিত হয়। পুথীখানি 
খণ্ডিত, প্রথম দ্বাদশ পত্র এবং শেষের দিকেও ১২১ পত্রেণ পরবন্তী পত্রগুলি নাই। ম্মৃতরা, 
গুথীখানির আরন্ত ও শেষ ন। থাকায়, কবির আত্মধিবরণী, পুস্তক 
প্রণয়ণের তারিখ বা হস্তলিপির সাল কিছুই প।ওয়া যাইতেছে না। 
আরও ছুর্ভাগ্যের বিষয়, পুখীখানির গর্ভস্থ অনেক পত্র হারিয়। গিয়াছে বলিয়।, পুস্তকে বর্ণিত 
বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিতে বেশ একট্‌ বেগ পাইতে হয়। পুস্তকটির স্থানে স্থানে চট্টগ্রাম জেলার 
ফতেনগর-নিবাসী আবুল হোসেন চৌধুরী নামক কোন এক বাক্তি মালিক বলিয়া লিখিত আছে। 
আরও জানিতে পার! যায়, শরফুদ্দীন চৌধুরীব পুত্র শ্রীশুজাউদ্দীন কর্তৃক পুথীখানি “অক্ষর মিদ” 
অর্থাৎ অনুলিখিত হইয়াছিল। তাহার হস্তাক্ষর বেশ পরিক্ষার ও স্থন্দর। প্রাচীন ১২৮৭” তুলট 
কাগজের ছুই পৃষ্ঠে পুথীখানি লিখিত। কাগজ ও অক্ষর দেখিয়া মনে হয়, ন্যুনাধিক দেড়শত 
বৎসর পূর্বের পুথীখানি অন্ুলিখিত হয়। 

(১) বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য (পঞ্চম সংস্করণ) দীনেশ চন্্র সেন, পৃঃ ৪৭৮-৪৮৯ | 
(২) গ্রাগ্ক্ত-গৃঃ ৪৮০ । 


ভূমিক|। 


“চল্ত্রাণতীর' প!ওুলিপিব পবিচয়। 


৩, অ।রকান-রাজসভায় বাঙ্গ।ল। সাহিত্য 


সে যাহ। হউক, পুথীখানিতে কবির কোন আহ্মবিবরণী পাওয়। ন। গেলেও, ইহার স্থানে স্থানে যে 
ভণিত৷ পাওয়। যাইতেছে, তাহ। হইতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, পুথী- 
খাঁনি মহাকবি আলাওলের শরণদাতা মাগণ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত 
হইয়াছিল। আলওলের শর্ণদাত। মাগণ ঠাকুর ও "*চন্দ্রবৃতী” কাব্য-প্রণেত। মাগণ যে এক ব্যক্তি 
এহেন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণগুলি এইদ্ূপ ৫ 

“চন্দ্রাবতীর” বর্তনান পাগু,লিপির একাদশ স্থানে কপির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে 
এই তিনটি ভণিতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর! আবশ্তা ক £__ 


"ন্্রাতী” প্রণেতা মাগণ কে 2 


রী 
“জন শুন চন্দ্রসেন রাজ গুথপাম। 
শান্ত হেল বৌবেশী ম|গএ ওণন|ম 07 


চর 
বা 


তুমি বিনে গতি নাহি আন। 
এ চৌদ্দ ভুবন মাঝ, তুমি কর্তা তুমি রাঁজ, 


তুমি গ্রভূ সঙ্কট তরাণ |” 


্ে 


'ক্ষম। কর বীরভান, না কর কান্দন। 
ক্ষমীতে সদয় প্রভু কহিল মাগণ ৮” 
বল। বাহুল্য, অপর ভণিতগুলিতেও কবির নাম, উবৃত ভণিত।গুলির কোন একটিরই অনুরূপ । 
সুতরাং এস্থলে তাহ। উদ্ধত কনা বাহুল্য মাত্র | 
| উপর্যা,দ্ধত ভণিতাগুলির প্রথম সংখাক ভণিত। হইতে আমর। জানিতে পারিতেছি, কবির 
প্রকৃত নাম মাগণ নহে, ইহা একটি “গুণন[ম” অর্থাৎ কোন বিশেব কারণবশতঃ প্রাপ্ত নাম, ইহাকে 
“ডাক নাম”ঙ বল] যাইতে পারে, এবং তিনি “কোরেশ বংশ” (হজরত 
মোহাম্মদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সে বংশ)-সম্ভত মুসলনান। দ্বিতীয় 
সংখ্যক ভণিতায়, কবি “কোরেশ”-বংশসন্তত মুসলমান ছিলেন_-এ কথাতেই জে।র দিয়াছেন, এবং 
তৃতীয় সংখ্যক ভণিতার শুধু নামটিই (প্রকাশ কবিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত ভণিতায় আর একটি বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, তিনি কোথাও ""দীন,” "হীন,” “অধীন” প্রভৃতির ন্যায় সচরাচর কবি 
প্রচলিত বিনয়-বাক্য ব্যবহার করেন নাই। ইহার কারণ কি? এখন এই কয়েকটি কথার পরীক্ষা 
করিয়া বিচার করিয়া দেখিব এই “মাগণ” কে? 
মহাকবি আলাওল তাহার “পণ্মাবতী?” ও “সয়ফুল মুলুক” নামক কাব্যদ্ধয়ে তাহার আশ্রয়দাতা 


বিঢাধ্য বিষয় । 


কবি কোরেশী মাগণ ঠাকুর ৩১ 


মাগণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। যদি মহাকবির প্রদত্ত বিবরণের সহিত উপযুক্ত ভণিতা-প্রদন্ত 
রিহারত ূ বিবরণের মিল ঘটে, তবে এ প্রণেতা মাগণ ও আলাওলের 
সা আশযদাতা মগ যে এক বাজি ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস 
করিতে (অন্ততঃ অন্য গ্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত) বাধ! কি? 
প্রথমতঃ আমর! দেখিতেছি, আলাওলের আশ্রয়দাত। মাগণ একজন মহা পণ্ডিত ও কাঁব্য-রস- 
পিপাস্থ ব্যক্তি ছিলেন % ভিনি যে শুধু নান। শান্বে স্রপঞ্চিত ছিলেন ভেমন নহে, অধিকন্ত তিনি 
নানা শিল্লেও বিশারদ ছিলেন। যিনি এতগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন, তিনি যে কবিদ্ব-শক্তি 
সম্পন্ন লোক'ডিলেন না, এ কথ! জোর করিয়। নল। চলে ন।। যিনি কাঁপা ও অলঙ্কার জানিতেন, 
ঈাহার হস্তে নাটক-নটিক। শোভ। পাইত (১), উাভাব পক্ষে করিনা হওরান চেয়ে কবি হওয়ার 
সম্ভাবনাই অপিক। হয়ত, তিনি “চন্দ্রাবতী” কাণ্য লিখিয়াভিলেন। তিনি শরং কবি ছিলেন বলিয়াই, 
তাহার কাছে করি আলাল সমাদর লাভ করিয়াছিলেন (১) নলিয়া মনে হয়। 
দ্বিতীয়ত, আলাগলের আশ্রয়দাতা মাগণ শেখত্সশজাত শিদ্পীকী গোত্রতুক্ত ছিলেন (৩), আর 
“চন্দ্রাবতী” কারোর মাগণ ছিলেন কোরেশ-নশজাতি। এই যে দু কনির বংশ সম্বন্ধে বাহ্যিক 
বিরোধ দুষ্ট হইতেছে, তাহা বিরোপই নহে ববং একই বংশের কথা ছুই ভাবে প্রকাশ কর। হইয়াছে 
মাত্র। কেনন। প্রাতোক শিক্ষিত মুসলনান অবগভ আছেন যে, হজরত মোহাম্মদের. কন্তাপক্সীয় 
অপস্তন পুরুধেবাই কেবল "সৈয়দ" মানে পরিচিত এবং অপরাপর সকলেই, অর্থাৎ সকল কো।রেশ 
বংশীয় ব্যক্তিদের অধস্তন পুরুষরাই “শেখ” নামে সাপারণতঃ পরিচয় দিয় থাকেন, এবুং গিশেব বিশেষ 


(১ (ক) “আরবী, ফারসী আর মঘা হিন্দুয়ানী। 
নানাগুণ-পারগ সঙ্গীতজ্ঞাতা গুণী । 
কাঁব্য-অলম্কার জ্ঞাত] হস্তেক নাটি ক1। 
শিলপ, গুণ, মহৌযধি, নানাবিধ শিক্ষ। ॥ (পদ্মাবতী) 


খ) "হেন মহামহিম মাগণ গুণনি ধ। 
গুণরাশি দিয়া উ।রে স্থজ্িলেক বিধি ॥%  ( সয়ফুলমুলুক বদ্িউজ্জমাল ) 
(২) আপনে আলিমাধিক বিগ্যায় নিপুণ। 
গুণবন্ত হইলে নে বুঝয়ে গুণাগুণ ॥ ( সয়ফুলমূলুক বাদউজ্জমাল ) 


(৩) (ক) “সিদ্দীক বংশেতে জন্ম শেখজাদ! জাত। 
কুলেশীলে সংকন্মে তৃবন বিখ]াত ॥” ( সম্মফলমুলুক-বদিউজ্জ মাল ) 


(খ) “একমহাপুরুষ আছিল সেই দেশে । 
মহাসত্য মুসলমান সিদ্দীকের বংশে ॥ ( পদ্মাবতী ) 


৩২ আরকান্-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


টি 


হইতে “ফারুকী”) অধস্তন পুরুষেরা বিশিষ্ট গোত্রের নামে পরিচয় দিয়! থাকেন। সুতরাং *চন্দ্রাবতীর" 
কবি “মাগণ কোরেশীকে” যদি আলাওল “মাঁগণ সিদ্দীকী” বলিয়া থাকেন, তাহাতে উভয়ের এক 
ব্যক্তি হইবার পক্ষে কোন বাধা জন্মে না। 
তৃতীয়ত, আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগণেরও প্রকৃত নাম “মাগণ” নহে, তাহার অন্য কোন 
আরবী বা ফারসী নাম ছিল; কিন্তু তিনি সর্বসাধারণের নিকট উহার” “গুণনাম” বা বিশেষ 
কারণবশতঃ গ্র।প্ত নাম অর্থাৎ ডাক নামে পরিচিত ছিলেন। তীহার মাতা! পিত। বহুদিন যাব 
নিঃসভ্তান থাকিয়া খোদার নিকট বহু আরাধনা ও প্রার্থনা করিয়া “মাগিয়া” সন্তান লাভ করেন 
বলিয়াই তাহাকে আদর করিয়। “নাগণ” নামে ডাকনাম অর্থাৎ “গুণনাম” দিয়াছিলেন (১) *চন্দ্রাবতী”র 
কবিরও ইহা প্রক্ুত নাম নহে “গুণনাম” মাজ্র। সুতরাং দুই ব্যক্তিকে এক বাক্তি বলিয়াই মনে) 
হইতেছে। | 
চতুর্থতঃ, “5ন্দ্রাবতীর” কবি মাগণ কোন কবি-গ্রচলিত বাঁ অপ্রচলিত বিনয়-বাকা ভণিতাঁয় 
প্রয়োগ করেন নাই । তিনি যদি সাধারণ লোক হইতেন এন; মঙোচ্চ পদস্থ বাক্তি না হইতেন, তবে 
নিশ্চয় চিরাঁচবিত বিনয়-বকা বান্গার করিতেন। তিনি মহোচ্চ পদস্থ বাক্তি ডিলেন বলিয়াই, 
চিরাচরিত বিনয়-ব।ক্য বানহার কন। আবশাক মনে করেন নাই বলিয়া মনে হয়। আলাগওলের 
আশ্রয়দাতা মাগণও একজন মহোচ্চ পদস্থ ব্ক্তি ছিলেন, তিনি রোসাঙ্গ (মআরকাঁন) রাঁজের 
প্রধান মন্ত্রী ( মুখা পাত্র ) ছিলেন (২)। যিনি একটি পিশাল সাআাজ্যের প্রধান মন্্ী ছিলেন, কাব্য 
লিখিতে গিয।, তাহার পন্মে চিরাচরিত অর্থহীন বিনয়-বাকা নাবহার না! করান সম্ভাবনাই 
অধিক। 
উপয্যক্ত কারণ-পরস্পরায় দেখিতেছি, আলাওলেব আশ্রয়দাত। মাগণের সহিত 'চন্দ্রীঘতা”র কবি 


ক্ষেত্রে এই “শেখ*দেরই বিশিষ্ট পুরুষদের ( যেমন আব, বকর জিদ্দীক্‌ হইতে “সিদ্দীকী”, উমুর ফারুক্‌ 


(১) (ক) *মহাদেবী '_ ম।গণের মাত]) মাগি পুর পাইল। প্রভুস্থান। 
ঠাকুর “মাগণ” নীম থুইলা তেকারণ ॥* € সয়ফুলমুলুক-বদ্দিউজ্জমাঁল ) 
(খ) পপ্রভুন্তানে মাগি পাইল পরারথন। করি । 
তোভারণে ঠাকুর “মাগণ” নান ধরি ॥” ( পন্মাবতী ) 
(২) (ক) “শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্সেহ ভাবি। 
মুখ্য পাত্র করিয়া রাখিন মহার্দেবী॥” | পল্মাবতী ) 
(খ) মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হৈল যশশ্বিনী। 


মুখা অমাতা হইল মাগণ গুণমণি ॥” ( সয়ফুলমুলুক বদ্িউজ্জমাল ) 
অন্ত্র 
“রোসাঙ্গের রাজপাত্র শ্রীযুত মাগণ। 


সয়ফুল মূলুক গ্রন্থ করাইপ রচন ॥" (এ) 


কবি কোরেশী মাগণ ঠাকুর ৩৩ 


মাগণের অনেক বিষয়ে হুবহু মিল রহিয়াছে । আকস্মিকভাবে ছুই একটি নিষয়ের মিল হইতে 
টিররিরাররাহর হার পারে, এতগুলি বিষয়ের একত্র সমাবেশে স্বতঃই মনে হয়, ছুই 
কাব্য রচয়িত|। বাক্তি এক; অন্ত: কবির রচিত আক্মক।হিনী আবিষ্কৃত ন। 
| হওয়। পধ্যন্ত আমাদের অনুমান অসত্য হইবার কোন কারণ দেখি 
না। এখন কেবল একটি বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্চজ্জীবভীর” ভণিতাগুলিতে “ঠাকুর” কথাটি বাঁদ 
পড়িয়াছে কেন? বল। বাহুল্য “ঠাকুর” রোসাজ-রাজ-প্রদন্ত উপাধি মাত্র, ইহা কবির নাম নহে । আমর! 
জানি,_এখনও সাধারণ লোক রোসাঙ্গে নড় ও পদস্থ লে।ক দিগকে “ঠাকুর” নামে আহ্বান করিয়া 
থাকে। বিশেষতঃ “ঠাঁকর” যে “মঘ” রাজার উপাধি ছিল, তাহ। আলাওল হই/তিও আমর। জানিতে 
পারি। মাগণ গাকুরের পিতার উপ।ধিও «“ঠ।কুর” ডিল; তিনি বোসাঙ্গ-লাজের সমর-সচিব (সৈন্য মন্ত্রী ) 
ছিলেন (১)। ত।ই আলাওল তাহাকে “বড় ঠাকুর” নামে পরিঢর দিয়াছেন । ইহ়। যদি নাম হইত, 
তবে পিত। পুত্রের নাম এক হইত, হথচ ইহ! অসম্ভব । “ঠাকুর” শব্দটি উপাধি হইলেও, প্চন্দ্রাবতীর” 
ভণিতায় তাহ] বাদ পড়িল কেন? বলানাভলা আঅলাগল যখন হ্দীর আঞ্য়দাতার গুণগান করিভেছিলেন, 
তখন তিনি তাহার আশ্রয়দাভার উপাধি বাদ চিনেন কিরূ,প% ছচিন্দ্রীনতীতে” কপি নিজের উপাধি নিজে 
লিখিতে সন্কোচ বোধ করিয়। থাকিবেন। বিশেবত?, আলাওলের কাবোর অসংখা স্থানেও শুধু “মাগণ” 
কথ। লিখিত আছে (১)। সুতরাং “ঠাকুর” কথ। “চন্দ্রাবতীতে পাওয়। না গেলেও ছুই জনকে পৃথক 
পুথক ব্যক্তি বলিয়। মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
মাগণের পরিচয় শচক্দ্রাবতী” কা?বা পাওয়। ন। গেলেও এখন আমরা উপরের আলোচন। ও 
আলাওল হইতে তাহার নিয়লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় অতি সহজেই লাভ করিতে পারি । 
7 কবি ঠাকুর মাগণ কোরেশী শেখ-বংশজাত সিদ্দীকী গোরভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তাহার 
প্রকৃত নাম মাগণ নহে; ভাহার নিঃসন্তান মাতাপিত। আল্লাণ নিকট বহু আরাধন। করিয়া “মাগিয়া” 
লাভ করেন বলিরা, ভাই “মাগণ” নামে অভিভিত করিতেন; তিনি এই নামেই সর্বত্র 
পরিচিত ছিলেন। ভিনি রোসাঙ্গ-রাজ থিরি সান্দ থ্ধন্মার 
(শ্রীচন্দ্র নুধর্্া। ) বাঁজই্বক।লে «ই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী (মুখা পাত্র ) 
পাদে অধিচিত হিলেন থিরি সান্দ গুপম্ম। (১৬?১-১৬৮৪ ২; ) যখন তীয় পিত। থাদে। ব। থদে। মিস্তার 


পিপিপি, সপ কদ | লাস টা 


মাগণ ঠাকুরের পরিচয় 


ক). "রাজ সৈন্যসন্ত্রা ছিল বড়ই ঠাকুর 

শুতে মাগিয়া পাল 3দদেব ভর ॥ ( পন্মাবতী ) 
থ) রাজ্যপাল সৈন্মন্ত্রী আছলেন তান। 

শ্রীবড় ঠাকুর নাম জগত বিখ্যাত ॥ ( সয়ফুল মুলুক ) 


(২) ক) “এহেন মাগণ গুণী, রূপভাব কথা শুনি, 
'জজ্ঞানসিল সব বিবরণ |” ( পল্মাবতী ) 
[খ) সদগুণ মাগণ নাম, রোসাঙ্গেতে অন্ুপাম" (পদ্মাবতী ) 
(গ) শ্রীমুত মাগণ, আরতি কারণ 


হীন আলাওলে ভণে |” পেম্মা বত) 
(ঘ) "শ্রীমূত মাগণ ধীর রসিক সুজন” ( সয়ফুল মুলুক ) 


৩৪ আ'রকান-রাজসভায় বাজালা সাহিত্য 


( আলাওলের চদে! উমংদাঁর বা সাদ উমংদার--১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীঃ )-এর মৃত্যুর পর আরকান-সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন, তখন তিনি অপোগণ্ড শিশু ডিলেন। তিনি রাজ্য-পরিচাঁলনায় অসমর্থ হই- 
বেন ভাবিয়া, অমাত্যদের পরামর্শমতে তাহার বিধবা মাত তৎপরিবর্তে নিজেই রাজকার্য্য চালাইতে 
থাকেন, এবং মাগণ ঠাকুরকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্ী-পদ দান করেন (১)। মাগণের পিতা “বড় ঠাকুর/ও 
রোসাঙ্গ-রাজের সমর-সচিব “সৈন্য মন্ত্রী” ছিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই রোসাঙ্গ-রাজ-প্রদত্ত “ঠাকুর” 
উপাধিভূষিত ছিলেন। 

মাগণ যোগ্য পিতার যোগা সম্তান ছিলেন। তাহার ন্যায় নানা গুণশালী মণীষী তৎকালে 
রোসাঙ্গে ছিল না। ভিনি আরবী, ফারসী, বন্মা ও সংস্কৃত ভাঁষ। জাঁনিতেন। বঙ্গভাঁষায় তাহার 
কতখানি অধিকার ছিল, “চন্দ্রাবতী” কান্যই তাহার জলন্ত নিদর্শন। এই সমুদয় ভা ব্যতীত,, 
তিনি সঙ্গীত, নাট্য, কাবা ও আলঙ্কার শান্েও সুপর্তিত ছিলেন । ভৈঘজা ও যাছুবিদ্া (গুণ) এবং 
আরও বহু ব্যবহারিক বিদ্যায় তিনি পারদশাঁ ছিলেন বলিরাও জানা যায়। | 

কবি মাগণ যেমন ধনে, মানে, জ্ঞানে ও যশে রোসাঙ্গ-রাজ্যে শে পুরুষ ছিলেন, তেমনই তিনি 
একজন মত ও উদার-ন্ৃদয়-ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াও জান! যায়, তাহার বদান্যাতা1 ও উদারতায় দীন দরিদ্র 


(১) “নৃপতিগিরির * কন্যা পরম সুন্দরী । 
চদে11 নৃপতির ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী ॥ 
চদে! উম্ধদার 1 দি গেল পবলোকে। 
ব্রতধশ্ম আচরি রহিল স্বামী শোকে ॥ 
শ্রীচন্দ্র সৃধশ্মা$ নৃপতি শিশু দেখি । 
সকল অমাভ)গণ হইল একমুখী ॥ 
দণ্ডবৎ ঠহয়া"মহাদেবীর গোচর। 
কহিতে লাগিল। সবে বিনয় উত্তব ॥ 
শিশু নৃপে কেমতে পালিব বস্থমতী ॥ 
পুতে রাজ করিয়া আপনে পাল ক্ষিতি ॥ 
মুখ্য পাটেশ্বগী যদি হইল যশন্বিনী | 
মুখ্য অমাত্য হেল মাগণ গুণমণি 1৮ 
( সমফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল ) 
*. নৃপতিগিরি স্নরবদিগযী (1৭19-08-01-0)71- নৃপগৃহ--১৬৩৮--১৬৪ ৫ ঘ্ীঃ ) 
1. চদে!- থদে৷-থদে। মিস্তার (1[1)900 01900 01110651- সাদ উমংদার ব 
চদে! উমংদাঁর--:৬৪৫--১৬৫২ খ্রীঃ) 
চদে| উদার - চদে1_ থদে।₹ 11190 7800 11 (91-71645--1652 &, 1), 
3 শীচন্ত স্বধশ্না- থির সান্দ থুধম্মা_ 11011 99110911110 0178100002--16952--1084 52:09, 


এ 


কবি কোরেশী মাগণ ঠাকুর ৩৫ 


পালিত হইত, জহায়হীন আশ্রয় পাইত, রাজরোবে নিপীড়িত বাক্তি উদ্ধার লাভ করিত (১)। 
বাস্তবিকই মহাকবি আলাওল তাহার নামের বাখ্য। দিতে গিয়। যাহা লিখিয়াছেন, মাগণ 
ঠাকুরের পক্ষে তাহ! যে কবি জনোচিত অতিশযোক্তি ছিল তেমন মনে হয় না; এ স্থলে তাই তাহ 
উদ্ধৃত করিলাম 2: 

“মান্যের ম'-ক।র আর ভাগ্যের গ'-কার। 

শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল “ন'-কার ॥ 

এ তিন অক্ষরে নাম “মাগণ” সম্ভবে | 

রাখিলেক মহাজনে অতি মনোৎসবে ॥ 

আর এক কথ শুন পর্তিত সকল। 

কান্যশান্তর-ছন্দ-মূল পুস্তক “পিঙ্গল” ॥ 

“পিঙ্গলের” মধ্য অষ্ট মহাগণ'"মূল | 

তাহাতে “মগণ' আছে শুন কবিকুল ॥ 

নিধি স্থির কল্প প্রাপ্তি 'নগণ' ভিতর। 

“মগণ”, “মাগণ এক আকার অন্তর ॥ 

আকার সংযোগে নাম হইল “মাগণ? | 

অনেক মঙ্গল ফল পাএ তে-কারণ ॥৮ 

( পদ্মাবতী ) 
কবি মাগণ ঠাকুর কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়।ছিলেন, তাহ। বল যায় না। 

তবে তাহার স্থায়ী শিবাস যে বোসার্দে ডিল না, এ কথ। সতা। তত্রচিত “চন্দ্রাবতী” কাব্য 
পাঠে দেখ। যায়, ভিনি কাপাটির স্থানে স্থানে খাস চট্টগ্রামী 
কথা ভযায় (0171601) বানন্ধত এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন, যাহ বাঙ্গাল। ভাষ।র আর কোন কথ্য ভাবার (1101900 বাবঙ্গত হয় বলিয়। আমাদের 
জান। নাই; যেনন, তিনি “ভেল।” অর্থে “ভূর”? “ছাড়ির। পিল” অর্থে “এরি দিল”, “ঘেরা” অর্থে “ছান্ধা৮ 


মাগণের বাসস্থান চট্টগ্রাম জেলায় । 


(১) « ওলামা, সৈয়দ, শেখ ঘত পরবাসী । 
পোষেন্ত আদর করি মনে সেহ বাসি ॥ 
কাহাকে খতিব, কাকে করেন্ত ইমান । 
নানা'বধ দান দিয়। পুরান্ত মনস্কাম ॥ 
নুপক্রোধে যত লোক হয়ছএঞাকার । 
তাহান ম্মরণে আইলে হয়েস্ত উ্ার॥” 
( পদ্মাবতী ) 


৬ আরকান-নীজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


“বারংবার সাবধান করার” অর্থে “দরাই কর।” (১) প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট চট্টগ্রামী শব্দ ব্যবহার করিয়া- 
ছেন। ইহা হইতে অনুমান করা য|য় যে, তাহার নিবাস টট্টগ্রাম জেলার কোথাও ছিল; নতুবা তাহার 
পক্ষে এবংবিধ বিশিষ্ট চট্টগ্রামী শব্দ কান্যে ব্যবহার কর। সম্ভবপর হইত না । 
রোসাঙ্গেই কবি মাগণ ঠাকুরের কর্মস্থল হিল, এবং এখানেই ভাহার মৃত্য .হয়। তাহার মৃত্যুর 
তারিখ অতি সহজেই লাভ কর| যায়। মহাকবি-আলাওলের “সয়ফুল মুলুক” নামক কাব দেখিতে 
পাই, মাগণ গাকুরের আদেশেই তিনি এই কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ 
করেন; কিন্ত কান্যখানিবৰ পরিসম|প্তি ঘটিবার পুবের্, মাগণ 
পরলোক গমন করায়, কাবাখানি অপমাণ্ড থাকিতা যায়; এবং এক্ট সনয়েই সুলতান শাহ শুজা আরকান 
রাজ-দরবারে আশ্রয় লইয়। রাজরে[বে পড়িয়। নিহত হইঈরাছিলেন (১)। ইতিহালে দেখিতে পাই, 
স্থলতান শাহ শুজ। ১৬৬০ খ্ষ্টান্দেই আরকান-রজ থিরি সশ্দ থুধম্ম(র হাতে নিহত হইয়াছিলেন (৩)। 
তাহ। হইলে, কবি মাগণ গাকৃব যে ১৬৬, ত্ীষ্টাবন্দেই পরলোক গমন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমর। পূর্ধে দেখিরাছি, কি মাগণ ঠাকুন নান। গুণশালী ও বহ্শান্্বিদ বাক্তি ছিলেন। 
তাহার ব্যক্তিত্ব বহুমুখী ছিল। তাহার অনন্যসাপার প্রতিভা রসাল কবিহ্ব-মাধুরীতে মধুময় 
হইয[ছিল। রেসা্গ-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর দারিত্রপুর্ণ কার্যে লিপ্ত 
থাকিয়। তিনি যে কাবা-লগ্ৰীকে ভুলিতে পারিয়াছিলেন না, এবং 
যথাঁশক্তি তাহার সেব। করিয়। গিয়।ছিলেন, ইহা তাহার পার্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে । তাহার 


মৃত্যু ১৬৬০ ত্বীইাবে । 


মাগণের কবিত 


(১) কাষ্টসব একত্র কাঃয়া ভূর বান্ধ। 
বহুল প্রকারকর দিবে হাঁন্ধ॥ 
তাহাতে বসাইল কন্য। কুণার সুন্দর | 
এরি দিল তুরখানি সাগর ভিউব ॥ 


ক র্ ৰং 


কোন স্থানে না কাহৃতে দরাই করিল। 


আশি অন্থ সব কথ। সঃতে কহিল ॥ (চগ্রাবতী ) 
(১) “মৃহ।দেবী মু পাত্র শ্রীধূত মাগণ। 

সয়ফুল মুলক গ্রন্থ কাল রচন ॥ 

সাঙ্গ না হইতে পুখী পাইল পরলো ণ: । 

কতকাল মৌব মনে আছিল সে শেক ॥ 

তার পাছে শাহ আলা বুপ কুলেশখ্বর। 

দৈব পরিপাকে গাইল রোপসাঙ্গ শহর ॥ 

রোসাঙ্গ বুপতি সঙ্গে করি বিংবাদ। 

আপনার দোষ হস্তে পাইল অবলাদ ॥” 


(৩) 11156091501 1)0110)-71070000100151 ১1৮05 [114)1৩, (1884, 
1,01)0017,১ 1১1১1781790. 


কবি কোরেশী মাগণ ঠাকুর ৩৭ 


“চন্দ্রাবতী” কাব্যখানি কবিত্বের অফুরন্ত ভাগ্ডার ও কাব্য-কলার চরম নিদর্শন না হইলেও, তাহার স্থানে 
প্বানে মুক্তার হ্যায় কবিত্ব ছড়াইর! রহিয়।ছে । তাহার নানা কাধালিপু প্রাণ যখনই অবসর পাইয়াছে, 
তখনই কবিত্বের মাধুরী ছড়াইয়। দিয়াছে । নমুনা স্বরূপ এই করটি পংক্তি রষ্টব্য 2._ 


ঠা 


“বরিষার মেঘে যেন বরিযরে ধাঁর। ! 
বসন তিতিল নিত। নয়ানর ঝারা ॥ 
বসিয়া চাতক বৃক্ষে বলে পিউ পিউ । 
বাণ হানে তারম্যরে দেহ প্রাথ জীউ ॥ 


২ | 


“মাথে জট। দিব্য ফোটা কটিতে কপ।ণ | 
হস্তেত গাণ্ভীব, দেব ইন্দ্রের সমান ॥৮ 


কৰি মাগণ ঠাকুর সামুদ্রিক দৃণ্ঠ বর্ণনায় সিদ্ধ হস্ত। আমর। তাহার ক।ণো ইন্দ্রপুরী-সনতুল্য 
দ্বীপের বর্ন। পড়ির। যেমন আনশ্দিত হইয়াছি, আবার তেনন জলধি-কপ্পোল ও সামুদ্রিক ঝঞ্ধার 
ভয়াবহ ব্ণন। পাঠ করির। বিস্ময়ে ও ভয়ে শিহরিয়। উঠিয়াছি। 
একদিকে “জ।লিয়।”, “গোরাৰ” ইত্যাদি সহজ সহস্র নৌক।র অভিযান 
দেখিয়। মনে ভইয়াছে, সমুদ্র নুঝি পরাজিও হইল, আপ।র অগদিকে এক মুনুর্ভের মধ্যে বিশাল নৌ-বহর 
সখুদ্রের প্রলয়ঙ্গরী মৃত্তির সম্মুখে তৃণবৎ ছিপ্ন খিছ্িন হইয়। প্রভাত-কুঝটিকার ন্যায় বিলীন হইয়! 
যাইতে দেখিয়। মনে হইয়াছে, সমুদ্র তোমার লীলা কি ভীষণ ! 
বাস্তব ও অবাস্তবের মিলনে, প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের নামপ্রস্তসাধনে এই কি সিদ্ধ হস্ত। 
এই দুই বস্তর সমাবেশে সমগ্র কাব্যখানি পাগককে টানিয়। সর্ত্যের পলিকণা হইতে বহু উদ্ধে 
রূপকথার রাজো লইয়া যায়। বাস্তবিকই কাব্যখানির প্রস্ছদ পট শন্তোর হইলেও, ইহাতে যে চিত্র 
অস্কিত কর! হইয়াছে, তাহ। রূপকথার মাঁধুরী-ভুলিকায় অস্কিত। কবি পুববপজের একটি সবর্জনপ্রিয় 
রূপকথাকে আনশ্যকমত পরিবর্ধন ও পারাদ্ধন করিয়। শোহম তুলিকায় জঙ্কন করিয়াছেন। 
কাব্যখানির ভিত্তি রূপকথার উপর স্থাপিত হইলেও, করি ইহ।কে যে ভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করিয়াছেন, তাহাতে কবির-প্রচুব মৌলিকত্ব প্রকাশ পাইরাছে। ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত ও 
মানবীয় মাধুধ্যে (041120. 10091951) ভরপুর। খ্যাতি শুনিয়। প্রেমে পড়িবার কথা জগতের 
প্রেমিক-প্রেমিকার ইতিহাসে নূতন না হইলেও, এই কাব্যের নায়ক ধীরভান তদীয় প্রেমিকা 
চন্দ্রাবতীর প্রতি যে অগাধ প্রেম পোধণ করিতেন, তাহ কাধ্যক্ষেত্রে দেখাইতে গিয়। বীর প্রেমিকের 
নৃতন আদর্শই আমাদের মানস-সম্মুখে তুলিয়। ধরিয়াছেন। তাহার বালাবন্ধু ও আপদ-বিপদের 


চক্দ্রবতীর সমা.ল।চন। 


৩৮ আরকান-রাঁজসভায় বাঙ্গাল। সাহিতা 


সাথী “কৃত” যে বন্ধুন্ধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইতিহাসেও বড় বেশী দৃষ্ট হয় না। তিনি বন্ধু 
প্রণয়ে, নবপরিণীত। প্রিয়ার প্রেম ভুলিয়াছিলেন, নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া! বন্ধুর 
উদ্দেশ করিবার জন্য নান! দেশে, নান। বেশে, দীর্ঘ দ্রিন রি ০০০ কবি তাহার কাব্যে 
যে চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহ। সংক্ষেপে এইরূপ £ 
ভদ্রাবতী নগরে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা নাস করিতেন । সঞ্জয় নামে তাহার এক মহাপাত্র 
ছিল। কাব্যের নায়ক মহাবীর বীরভান রাজার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার একমাত্র 
সন্তান ছিলেন বলিয়া, রাজা তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। 
বীরভান শৌধা. বীর্ধা ও সামরিক বিগ্যায় অচিরকাঁল মধ্যে বিশেব 
পারদর্শী হইয়। উঠায় দেশে দেশে তীহার খাতি ছড়াইয়। পড়ে। মন্ত্রী স্জ়-পুত্র “স্তর” সহিত 
তাহার আবাল্য প্রণয় ছিল। বীরভান ও স্থুতের প্রণয় এতই আঙ্ছেছ্চ ও গভীর ছিল যে, উভয্বে 
এক সঙ্গে খাইতেন, উঠিতেন, বসিতেন, এমন কি বীচিতে ও মরিতে পর্যান্ত প্রস্তুত ছিলেন। তাহাদের 
এহেন অকৃত্রিম প্রণয়ের কথ! মঙ্াপাত্র সপ্তয় সমাক্‌ অবগত ছিলেন । 
এই সময়ে স্ুরপাল নামে অন্য এক রাজ সরন্দীপ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। চন্দ্রাবতী 
নান্গী তাহার এক অপূর্ব সুন্দরী ও লাবন্বভী অনুঢা কন্া। ছিলেন । চিত্রাবতী নামে চন্দ্রীবতীর 
এক সখী ছিলেন : তিনি চিত্রবিষ্ঠায় বিশেষ পারদণিনী ছিলেন । কালক্রমে চন্দ্রাবতীর দ্ূপের কথা 
দেশে দেশে ছড়াইয়। পড়ে । 
বলাবাহুলা, চক্দ্রাবতীর অগ্রা-বিনিন্দী রূপের কথা বীরভানের কানে পৌছে এবং কীরভানের 
অপুর্ব শৌধা-বীর্ধোর কথ। চন্দ্রাবতী লাভ করেন। এইবূপে উভয়ে উভয়ের গুণের কথ। শুনিয়া, 
তাহ।দের মধ্যে অদর্শনে প্রেম জন্মে এবং উভয়ে উভয়কে লাভ করিবার জন্থা প্রাণের নিবিড়তম 
প্রদেশে আকুল বাসন! পোবন কবিতে থাকেন । পকথার নারিকার ন্যার এই কাবোর নায়িকা 
চন্দ্রাবতী নিশ্চলভাবে বসিয়। ন। থাকিয়। কিংব। প।গলিনীব ণেশে গৃহতাগ না করিয়া প্রেমের আগ্নিতে 
দগ্ধ হইতে হইতে, যে স্্থির্যা, ধৈর্যা ও অকৃত্রিমতার আদর্শ লোক সমক্ষে উপস্থ।পিত করিয়াছেন, 
তাহ। রূপকথার নাষ়িকায় কোথায় মিলিবে? নায়কের পক্ষ হইতে ন।ঘিকালাভের অভিযান আরন্ত 
হয়, কিন্ত্বু এই অভিযানে উন্মত্তত। নাই, মন্তিক্দ বিকৃতি নাই, আছে প্রিয়ার উদ্দেশে বীরের অভিযান । 
নায়ক বীরভান নায়িক। চন্দ্রাবতীকে লাভ করিবার জন্য, তদীয় বন্ধ সঞ্গর-পুত্র “স্ৃত”সহ সহজ 
নৌক। লইয়। সমুদ্রপথে সরন্ধীপ উদ্দেশে যাত্র। করিয়াছেন । রাজা চন্দ্রসেন পুত্রকে বিদায় দিয়া তাহার 
মঙ্গলামঙ্গলের আশঙ্কায় একান্তই উদ্দিগ্ন ও অধীর হইয়। পড়িয়াছেন, তাহার কপোল বহিয়া অবিরলধারে 
অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে, মহাপাত্র সপ্তয় তাহাকে সান্ত্বন। দান করিতেছেন 
“শুন শুন মহারাজ না কান্দিও আর। 
কুমার সেবক স্থত তনয় আমার ॥ 
সঙ্কট পড়এ যদি উপরে তাহার। 
নিজ প্রাণ দান দিয়া করিব উদ্ধার ॥ 


কবর বণিত বিষয় । 


কবি কোরেশী মাগণ ঠাকুর ৩৯ 


যাঁবতে থাকএ জীব সতের ঘটেতে। 
পড়িতে নারিব সাজপুত্র সন্কটেতে ॥ 


স্বরপাল রাঁজাএ তোমার পুত্র জানি। 
চন্দ্রাবতী সমপিব আশ ভাগ্য মানি” 

- মহাপাত্রের সান্ত্বনা-বাঁক্যে রাজ! অশ্রু সংবরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাার হৃদয় প্রাবাধ মানিল 
না; তিনি, সর্বদাই ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে কুমার “সত সঙ্গে নৌক। পন্থে করিল। পয়ান”। 
তিনি বিমর্ষ মনে দিন কাঁটাইতে লাগিলেন, রাজকার্ণা পরিত্যাগ করিলেন, দেশের শাসন-কার্ধয গাব 
চালে না; তাই মাপা সঞ্চঘ “রাজনাধ্য করে নিা পুস্তাকে দেয়াই” । 

এদিকে বীরভানের নৌদশর সমদরূপথে পিঘব উদ্দেশে ছটির। চলিল। সন্ধা!-সনাগামে ভাজার! 
সম্মখে এক চডাজা তীয় দীপ দেখিতে পাঈলেন।  দীপটি বড়ই সুন্দর; কবির ভাখাঁয়, 

"উচ্চ নীচ নাহি কিছু একই সমান । 

দেখিতে স্ন্দর যেন স্বর্গে ইন্্র্ঠান ॥ 
দীপটিতে তার! নৌ-সহর রাঁখিয়। নিশাষাপন কবিতে মনস্থ করিলেন। 'ম্থৃতো'র পনবামর্শে অর্দেক 
সৈম্ত নৌকায় ও অদ্দেক তীরে রিল,যেন সমদ্দে রাব্রিকালে কোন পিপদ ঘটিলে আর্দেক সৈন্য রক্ষ। 
পায়। রাজপু্ ও মগ্রী-তনয এক বুক্ষের উপরে থাকিয়া রাত কাটাইতে স্থির কবিলেন। কিন্তু, হাঁয় 
বিধি বাম হইল, সাপে বাধ ঘটিল,__ 

“সন্ধয। গঞ্জ গার যি পহরেক ভেল। 

চতুপ্দিক হস্তে এক রোল পড়ি গেল ॥ 

ঘোরতর শব্দ অতি শুনি সর্বচ ন। 

নিঃশপে র'হল যত ভয় পাই মন ॥” 
তাহ।র। বুঝিতে পারিলেন, ই। মামূর্রিক ঝ্জার কলরে!ল নভে, এক অজগন সর্পদলের গঙ্জন-পবনি | 
সে নাগদলের মধো একটি সুবিশাল অজগরেন মুখে ছুঈটি অত্যজ্ছল-মণি দেখা যাইতেছিল। রাজপুন্র 
ও মন্ত্রী-তনর নাগপলের প্রতি শর নিক্ষেপ করিন।র জগ্ত সে্দিগকে আদেশ দিলেন, আর তাহারা উভয়ে 
মণিধারী সর্পটির প্রতি শর-চালন। করিতে ল'গিলেন । মুহার্তের মপো তাহারা, 

*“আধাঢ়ের মেঘ যেন ব'রষয়ে পীর । 

শরাঘ।তে 'বধিলেক নাগের শরীর ॥৮ 
সর্প মরিল, তাহার ছাল ছাড়াইয়। শুকান হইল এনং দুঈটি মণির একটি রাজপুত্র আর একটি মন্ত্রীপুত্র 
গলায় অক্ষর়-কবচরূপে বাধিয়। রাখিলেন । 

প্রভাত হইল; নৌ-বহর সিংহলদ্বীপ অভিম্বখে যাত্রা করিল। এক মাস গমন করিবার পর 

আর এক চড়ায় তাহার! নিশ! যাপন করিতে বাধা হইলেন । সকলেই নৌকায় শ্রান্ত শবীরে নিদ্রায় 
নিমগ্ন, এমন সময়” 


৪০ আরকা ন-রাজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


“দৈবগতি অলক্ষিতে তুফান হইল। 
লবন লমুদ মধ্যে তরঙ্গ উঠল ॥ 
একে ঘোর আর নিশি হইল তুফান। 
আর সমুদ্রের জন্ত উঠে তুরমান ॥” 
এহেন দুর্যোগের রাত্রিতে সকলে মৃহ্য অনিবাধ্য দেখিয়া মতিভ্রান্থ 'ও কিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! পড়িয়া- 
ছিল, কিন্ত 
“পাকের তনয় স্থত ছিল বুদিমান। 
তুফান দেখিয়া নাও বাধে পঞ্চখান ॥” ॥ 
সামদ্রিক নাঞ্শীর প্রকোপে, ভীষণ ও ভয়াবহ জলচর জন্তরন আক্রমণে একে একে সগস্ত্র নৌকার 
নতর ছিন্ন হইয়] গেল, পঞ্চ তরণীর নঙ্গর ছিডিল: কে কোথায় কখন আবুল সমর জাল ভাসিয়া! গেল, 
তাহার খে|জই রঠিল না। কিন্ত শুভ।দুষ্ট বশভঃ, “সহােক নৌবা। গাপো পণ নাও ছিজা”, এনং ছৃেযোগ। 
কাটাইয়। তবঙ্গ-ভিল্লোলে ভাঁসিতে ভাসিতে নিশাবসানকালে, 
"অলদ্দিতে নাও গিয়া কুলেতে লাগিল । 
তাহ (দখি স্থতনণি আননিত হৈল |% 
সত ও বীরভাঁন দৈনযোগে রক্ষা পাইলেন, তাহ।রা তাড়াতাড়ি তীরে উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়। জানিতে 
পারিচলন সে দেশের নাম সিংহলদীপ, তাহার রাজার নাম রথমণি, রাজকুমার নাম ইন্দ্রমণি এবং 
রাজমন্ত্ীর নম স্ুুরদত্ত। সমস্ত ব্যিয় জানিয়া লইয়। সত বীরভাঁনের সহিত পরামর্থ করিয়৷ ঠিক 
করিলেন যে, 
“কতদিন এন স্থানে রহিব বিশেষ। 
সবন্বীপ নগরের করিব উদ্দেশ ॥ 
রখমণি রাজার পুক্ের বিবা কাধে । 
চর নিয়োজিয়া আছে সরন্দীপ রাজ্যে ॥ 
সে সব বিবার চর আসএ যাবৎ । 


বৃত্তান্ত বুঝিতে এখ, রহিব তাবৎ ॥” 


(সিংহল-রাঁজপু্ ইন্দ্রমণির সহিত চন্দ্রাৰভীর পিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া বীরভানের মন কোন 


অভ্ঞ।ত আশঙ্কায় দুরু ছুরু করিয়। কাপিযা উঠিল। তিনি স্বুতকে বলিলেন, “পশ্চাতে আমার কার্ধ্ে 
হৈন বিডম্বন”। শত রাঁজপুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, -মাঁভৈ। সবুর কর, এবং__ 

“শুন পারি বুদ্ধি বলে মর্ড্যের মাঝার । 

বর্গ হস্তে ইঞ্জ অপ্মরা আনিবার ॥ 

পাঁতালেত অনস্ত নাগের শিরোমণি । 

বুদ্ধিবলে আনিয়! দিতে পারি পুনি ॥ 

যর্দিবা থাকএ মোর কঞ্ঠেত জীবন। 

চন্দ্রাবতী আনি দিমু তোমা বিদ্যমান ॥ 


টা কবি কোরেশী মাগণ ঠাকুর 8১ 


,বীরভান সাস্বনা লাভ করিলেন ; স্থির হইল যে, চন্দ্রাবতীর প্রকৃত উাদ্দশ ন। পাওয়। পর্যাস্ত নগর মধো 
বাসা করিয়া তাহারা ছদ্মবেশে বাস করিবেন । কিন্তু আপন মাংস যেমন হরিণীর বৈরী হইয় ঈীড়ায়, 
তদ্রপ রাজকুমারের শরীরের রূপ তাহার বৈরী হইয়। দ্াড়াইল, কেননা _ 
| “সি-হল দ্বীপেত যে কুমার বীরভান। 
নিশি অন্ধকারে যেন ভাম্ব দীপ্কিমান ॥ 
নগরুয়৷ নারী যত পুরুষ আছএ। 
কুমারের ব্ধপ দেখি হোরতে আসএ ॥* 
এইবূপে নীরভানের ?থা অটিরকাল মধ্যে নগরে ছড়াইয়। পড়িল; সকলেই ভাতার বিষয় লইয়া নগরের 
সর্বত্র মালাপ আলোচন! করিতে লাগিল। ইহাতেও নাগরিকের। ক্ষান্ত হইল না,__ 
“একদিন সিংহল দ্বীপের রথমণি। 
সভাত আছিল সঙ্গে পুত্র ইন্দমণি ॥ 
হেনকালে সভামধ্য যত পৌবজন । 
ঝরভান কুমারের কহন্তি কথন ॥” 
রাঁজ। নাগরিকদের মুখে বীরভানের কথ। শুনিয়। তাহা,ক রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। শুতক্ভাহার 
বন্ধুকে উত্তমরূপে দিব্য বস্ত্রে সথসচ্জিত করিয়া! রাজপুরীতে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র উত্তম বসন-ভূষণে 
শোভিত হইয়া নগর উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন। তাহার এই সজ্জিত মৃত্তি এই স্বসভ্যযুগে নিশ্চয় উপ- 
ভোগ করিবার দৃশ্য ; তাহার-_ 
“গায়েত কবচ গলে মাণিক্যের হাব । 
শিরেত ফোটকা দিল অতি শোঙাকার ॥ 
কোমরে পোকা গজ-মৃগ্ডার ঝবকা। 
কর্ণেত কুণ্ডল যেন চান্দে দিল দেখা ॥ 
হস্তেত বলয় শোভে অতি মনোহব। 
শয্যা বিছাইয়। বৈসে রাজা কমার ॥ 
মহা দীপ্তিমান রূপ অধিক উলিল। 
স্বর্গ হজ্ছে ইন্দ্র যেন ভূমিতে নামিল ॥” 
বীরভান রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । ভারপর কি হইল, পুস্তক খণ্ডিত বলিয়া আমর! 
জানিতে পারি না। তবে ঘটনাপরম্পরাঁয় যেরূপ দেখ। যাইতেছে, ভীহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, 
বীরভান ঘটনাচক্রে 'এমন এক স্থানে গিয়। পৌছিয়াছেন, যেখান হইতে তাহার আগমন-সংবাদ পাওয়! 
চন্দ্রাবতীর পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল | 
চন্দ্রাবতী বীরভানের সংবাদ পাইয়। চমকিয়! উঠিলেন, এবং অধীর খংস্থকো, তাহার সখী চিত্রা- 
বতীকে সম্বোধন করিয়। কহিতে লাগিলেন, 
"কহ কহ প্রাণনখী কহ সত্য কথা। 
কোন মতে বীরভান আসিবেস্ত শ্রথ। ॥* 


৪২ . আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


চিত্রাবতী স্থির করিলেন যে, চন্দ্রীবতীর এক সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া তাহা ঘুমন্ত বীরভানের বুকে 
রাখিয়া আসিবেন। বীরভান জাগিয়া উঠিয়া তাহার বুকে প্রিয়তমার আলেখ্য দর্শন করিলে, প্রেমো- 
ম্মত্ত হইয়। আপনিই ছুটিয়। আসিতে বাধ্য হইবেন। তিনি চন্দ্রাবতীকে তী'হ।রু সঙ্কল্পের কথ জানাইয়া 
সান্তনা দান করিলেন, এবং তাহার সখীর এক বিটিত্র আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া বীরভানের উদ্দেশে সত্বর 
গমন করিলেন । বলা বালা, চির1বতী তাহার সঙ্কল্লানুযাযী কাজ করিলেন। 
এদিকে সখীকে আপন প্রেমিকের উদ্দেশ করিতে আলেখ্যসহ প্রেরণ করিয়া, চন্দ্রাবতীর হ্বদয়ে 
কৌতৃহল-বহ্ছি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তিনি শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে অতি সাবধঃনে নির্বির্বকার 
চত্তে বীরভানের কথা ভাবিয়া আকুল। লোকচক্ষুর অন্তরালে মানস-নয়নে 
“প্রতিদিন চক্জীবতী কন্তা সুচরিত]1। 
কুমারের বূপধ্য/ন করে গুণযুতা ॥* ) 
এদিকে বীরভান যথাসময়ে নিদ্র। হইতে জাগিয়া উঠিলেন এবং আপন লক্ষে চন্দ্রাবতীর আলেখ্য 
দেখিতে পাইলেন। প্রিয়ভমার “ভুবনমোহন রূপ চিত্রেত দেখিয়া” তিনি চিদ্রটিকে কোলে তুলিয়। 
লইয়। মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। তাহার মৃচ্জ? ভাঙ্গিল না; দিনের পর দিন বহিয় চলিল, তিনি 
কিছুতেই সংজ্ঞ! প্রাপ্ত হইলেন না। সকলেই চিন্তিত, সকলেই বিমধ। 
ইতিমধ্যে তিন দিন অতীত হইয়া গিয়াছে । সত এই সময়ে অন্াত্র বিচরণ করিতেছিলেন, এবং 
চন্দ্রাবতীর খোজ করিতে করিতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সিংহল-রাজ রথমণির পুত্র ইন্দ্রমণির 
সহিত চন্দ্রীবতীর পরিণয়ের কথ। স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে । সেই মন্রন্থদ সংবাদ লইয়। তিনি যখন 
বীরভানের শিকট ফিরিয়। আমিতেছিলেন, তখন ভাহ।দের হারান-সৈহ্াগণের সকলেই সিংহলদ্বীপে গিয়া 
উঠিয়। পড়ে । স্ুত যখন বীনভানের নিকউ পৌছিলেন, তখন বীরভান চন্দ্রাবভীর আলেখা দেখিয়া 
মৃচ্ছিত। 
এইকপে ঘটনীৰ সমাবেশ করিয়া, কপি এখানে নাটকীয় রস স্ঙ্ি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন 
এখানে সভাই পাঠকের মন নাটকীয় গুংশ্ুক্যে ভরপুর হইয়া উঠে, ঘটন। কোনদিকে গড়াইবে ঠিক 
বুঝিতে না পারিয়া পাণক রঙ্গমঞ্জের দর্শকের ন্যায় কৌত্তহল-উদ্দীগু-মনে সম্মখে অগ্রসর হইতে 
বাধা হয়। 
স্ৃত নুচ্ছিত বীরভানের পার্খে উপবিষ্ট । তাহাদের হাঁরান-সৈন্তগণ একে একে “সব আসি মিলি- 
লেক কুমার গোচও৮”। মন্ত্রীপুর সন্ধুর অনস্থ। দর্শনে কাতর । তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বীর- 
ভাঁনকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে দিতে, 
পহস্তীর আস্বাদী পরে তুলিয়া কুমারে। 
লই গেল। ভদাঁবতী নগর মাঝারে ॥* 
রাজা চন্দ্রসেন পুত্রের প্রতাবর্তন সংবাদ যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সংবাদে রাজপুরী 
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল, এবং যথাসময়ে রাজা মহ।সমারোহে পুত্রকে রাজপুরীতে লইয়া গেলেন । 
কিন্ত হায়, বীরতভান এখনও প্রেমোন্মত্ত, এখনও সর্বব বিষয়ে উদণসীন, আহার-বিহার করেন না, বা 


কবি কোরেশী মাগণ ঠাকুর ৪৩ 


কাহারও সহিত কথাটি পর্য্যন্ত কহেন না । পুত্রের এহেন অবস্থায় রাজা ও রাণী আবার শোকে' আকুল 
' হইয়। পড়িলেন। রাজপুরী আবার বিষাদ-ছায়ার আবরিত হইল । স্মৃত সমুদ্রযাত্র। হইতে আরম্ভ 
করিয়! প্রত্যাবর্তন-কাল পধ্যন্ত সমুদয় ঘটন! রাজ ও রাণীর নিকট বিস্তুতভাবে বিবৃত করিলেন । রাজা 
পুত্রের অবস্থা দেখিয়।, চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে বীরভানকে আবার সরন্দীপ যাত্রা করিতে আদেশ দ্িলেন। 
আবাঁর-__ 
“আলিয়া গোরাব যত ডিগ্গা মনোহর । 
মোমরেজ করিয়া লেপিল। বহুতর ॥” 

এবারুকার সমুদ্রযাত্রায়ও, বীরভান ও স্থতের বিপদের অবপি রহিল না। আবার সামুদ্রিক 
ঝঞ্চার় নৌ-বহর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া অকুল সমৃদ্রে ভাপিয়। গেল। এবার সত জঙ্গম নামক একদেশে 
গিয়। উঠিলেন, এবং বীরভান গিয়। পড়িলেন মণিপুর রাজো। জঙ্গম রাজের নাম নিশাচর , তাহার 
পরম নামে এক অনিবাহিতা! সুন্দরী কন্য। ছিল। ঘটনাচক্রে মন্ত্রীপু্ স্বতের সহিত তাহার গন্ধর্বব 
বিবাহ হইয়া যায় এবং তিনি সুখ-সন্ভেগ ন! করিয়। প্রিয়বন্ধু বীরভানেন সন্ধীনে বাহিব হন । যাত্রা- 
কালে তিনি পঞ্চমকে বলিয়া গেলেন যে, বীরভানের কার্যাসিদ্ধি করিয়। তাহ।রা পুনর্মিলিত হইবেন | 

মণিপুর রাজার নাম মণি; তাহার রূপনতী নামে এক অনুঢা কন্য। ছিল। মণিপুর রাজ- 
কুমারী রূপবতীর সহিত তীর পরম গীতি ও সখা ছিল । তিনি এক রাক্ষপকর্তুক অপহৃত। হইয়। 
বহুদিন বন্দী-জীবন যাপন করেন। বীরভান নিভা নাহলে রাক্ষমটিকে বধ করিয়া, তাহাকে উদ্ধার 
করেন এব্‌ং ঘটনাচক্রে তাহার নিকট হইতে চন্দ্রাবৃতীর যাবতীয় স্বাদ অথগত হন। 

ইতিমধ্যে, সত “তিলিচ্‌ মাত” ব। যাছুবিদ্ার বলে, শুক পক্ষীর রূপ ধরিয়! উড়িয়। গিয়। বীরভানের 
সহিত মিলিত হইলেন । ছুই বন্ধু মত;পব কি করিলেন, পুথী খণ্ডিত বলিয়। বুঝিবার উপায় নাই। 
শেষের দুই এক ছিন্ন পত্রে মনে হয়, বারভানের সহিত চন্দ্রাবভীর বিবাহ হইয়াছিল। 

এইরূপ নান কথার সমাপেশে 'ন্দ্রীবতী” কাব্যখানি পরিপূর্ণ । ইহ। একটি মৌলিক কাব্য। 
কবি কোরেশী মাগণ একজন স্ুুপঞ্ডিত বাক্তি হইলেও, ইহাতে অন্য কোন ভাষার কাব্যের ছায়। পড়ে 

নাই । মাগণের হ্যায় স্থপঞ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে, এহেন স্বাধীন পথে বিচরণ করা 

“চন্্রাবতী” মৌলিক কাব্য। কম কৃতিত্রের কথ! নয়। প্রাচীন বাঙ্জ।লা সাহিত্যে মৌলিক কাব্যের একান্তই 
অভাব । মাগণ ঠাকুরের হাতে বাঙ্গাল। সাঠিতোর এ দান্ত। আংশিকভাবে ঘুচিয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
এইজন্য বাঙ্গ।ল। সাহিতা এই বোপাঙ্গ-প্রৰাস। কবির শিকট চিরদিন কুতচ্ছ থ।কিলে | 


চতুর্থ অধ্যায়। 
ল্লোসাজ্-বীজসভ্ডা-ক্ষলি 
তৃতীয় প্রপঙ্গ £-_ 
সহাক্চনি আলাশুল 


মহাকবি আলাওল বঙ্গীয় মুলমান সম|জে একজন ক্ষণজন্ম! পুরুষ। “সতী ময়নার” কবি দৌলত 
কাজীকে বাদ দিলে, তাহার সদৃশ প্রতিভাবান পণ্ডিত লে।ক এই সমাজে আর দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ, 
করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্য-যুগীয় বঙ্গ সাহিত্যে তিনি মধ্যাহ্ন ভাস্বরবৎ 
দেদীপামান। তাহার প্রতিভার ভাস্বর দ্যোতিতে সমগ্র বঙ্গসাহিতা 
আলোকিত হইয়। রহিয়াছে। তিনি একদিকে মুসলমান জাতির 
মধ্যে মহাকবির স্বর্-সিংহাসনে সমাসীন, অপর দিকে তাহার সমসাময়িক তিন্দু কবিকুলেও তাহার 
আসন অতি উচ্চে। বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি যেমন অনাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, আরবী ও 
ফারসী ভাষায়ও তিনি তেমন অসামান্য ব্যুৎংপন্ন ছিলেন। একদিকে হিন্বু শাস্ত্র ও সাহিত্যে এবং অপর 
দিকে মুসলীম শান্্র ও ফারসী সাহিত্যে তাহার যেরূপ গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনটি 
আর কোন মুসলমান কবির মধো পাওয়। যায় না। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর কণি প্রতিভা লইয়। 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে অধন। এমন লে।ক পিরল, যিনি এই মহা- 
কবির নাম পরিজ্ঞাত নহেন; কিন্তু নান জানিলেও খুব অল্প লোকই তদীয় প্রকৃত পরিচয় অবগত 
আছেন। যাহার অবির্ভাবে চট্টগ্রাম ধন্য, সেই টট্টগ্রামের আনেকেও তাহার "প্রকৃত পরিচয় জানেন 
কিনা, সন্দেহ । “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” শ্রদ্ধেয় রায় বাশ্াছুর ডক্টর শ্রাযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়, 
আলাওলের জীবনের কোন তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়। শুধু এমা বলিয়াছেন, “আলাওল কবি 
ফতেয়াবাদ পরগণায় ( ফরীদপুর ) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসের কুতুনের একজন সচিবের 
পুত্র ছিলেন।” সম্ভবতঃ, এই উক্তি দেখিয়াই অনেকে আলা গুলকে ফরীদপুরবাসী বলিয়া একটা ভ্রান্ত 
ধারণ! পোষণ করিয়া আসিতেছেন | বস্তুতঃ, তাহাদের এইরূপ ধারণার মূলে কোন সত্য নাই; উহা 
একটা ভিত্তিহীন অনুমান মাত্র। এ কথ। আমরা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচন। করিলাম। 

আলাওল স্বরচিত প্রত্যেক গ্রন্থেই আপনার দুঃখময় জীবনের করুণ কাহিনী অল্প বিস্তর লিপিবদ্ধ 

আলাওগ কি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তিনি আপনার জন্মস্থানের নামোল্লেখ করেন 

করীদপুরবাণী. নাই। সম্ভবতঃ, তখন তিনি দেশে এত প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাহার 
জন্মস্থানের নামোল্লেখ করা অনাবশ্যক ও বাহুল্য মনে করিয়াছিলেন । এই জন্যই বোধ হয়, তিনি 
নিজের পিতার নামটি পর্ধান্থ উল্লেখ করিয়। যান নাঈ। 


ভূমক! 


মহাকবি আলাওল 8৫ 


“বু গ্রন্থ রচিলুং মোহস্ত লব নামে। ৃ 
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে ॥” 
কবির “সেকান্দর নামার” এই উক্তি আমাদের অনুম।নেরই পোষকত। করিতেছে । তিনি নিজের পরিচয় 
দিতে গিয়া শুধু এই কথাই বারংবার বলিরাছেন ঘে, তিনি গৌড়ের প্রধান স্থান ফতেয়াবাদের 
জালালপুরাধিপতি মজলিস কুতুন নামক জনৈক রাজার অমাত্য-তনয় ছিলেন। এই রাজার পরিচয় 
প্রসঙ্গে এবং ফতেয়াবাদের বর্ণনার কবি তাহার বিভিন্ন গ্রন্থে যে সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে 
সকল উক্তি একটু অভিনিবেশ সঙ্ককারে পাঠ করিলে, দেখ। যাইবে, তাহ। হইছে আমবা মজলিস কুতুবের 
রাজোরই পরিচয় পাই,-_তাহ।তে আল।ওনের জন্মন্থানের কে।ন পরিচয় পরিন্যক্ত হয় নাই। আমর! 
দেখিতে পাই, লেকে আযম পরিচয় দিতে যাইয়। স।ধারণত; বংশেব প্রধানতম পুরুষের নাম করিয়াই 
পরিচয় দিয়া থাকেন । কবি আলাওল এই ন্বাভাবিক রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন, -_ 
“মজলিস কুতুব এই রাজে'র (ফতেচাবাদের ) ঈশ্বর । 
তাহান অমাতা শত মুঞঝ্চি %ে পামব ॥” ( সয়ফুল মুলুক ) 
অথবা 
“গাজ্যেশ্বর মহারাজ কুতুব মহ!শয়। 
মুঝ্ঝ ক্ষুদমতি ভান অমাতা তনয় ॥” (সেকান্দর নামা )-- 
তিনি রাজার অমাঁতা-ওনয় ছিলেন, ইহ। ভাপিয়। নিশ্চয়ই গপরান্ুভব করিতেন । তাই নিজের পরিচয় 
দিতে গিয়। বারংবার এই কথাই বলিয়াছেন। আখার অমাতা বলিলে কোন রাজার অনত্য, তাহাও 
বল। আবগ্যক হইয়। পড়ে: তাই অ!ল।ওন উক্ত র!জার পরিচয় দিতে গিয়া এভগুলি কগ। বলিয়াছেন । 
স্বীকার করি'_আলাগস-বর্িতি কতেঘাবা« ফরীদপুর জেলার অন্তর্গত একট| পরগণা ছিল; এখন 
পঞ্ম।র কুক্ষিগত হওয়ায় তাহাপ কোন চিহ্ন পণান্ত বিষ্ঘমান নাই ; এই কতেম়াবাদে আলাগলের সময়ে 
মজলিস কুতুব ( দীনেশ বাবর 'সনসের কুতুন' নতে ) নামক এক পরাক্রান্ত রাজা রাজদণ্ড পরিচালনা 
করিতিন। কিন্ত এই ফতেয়াবাদ যে আলাগুলের জন্মস্থান এ কথ। কে বলিল? কবি নিজে এ কথা 
বলেন নাই, কিংবা ফরীদপুরে অগ্ভাপি আলাগুলের কোন নাম গন্ধও শআাবিষ্কত হর নাই; তাহার 
নামহীন পিত। সম্বন্ধেও সেই কথা । এই আব্দার, মহাকবি হালাওল ফরীদপুরব।সী ছিলেন, লোকের 
মন হইতে এই স্রান্ত ধারণা একেবারেই দূর করির। দেওয়। উচিত। 
তবে আলাওলের জন্মস্থান কোথায়; তাহার জন্মস্থান যে চট্টগ্রাম জেলায় ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
চট্টগ্রাম গলার "জৌঁবরা, করিবার কোন কারণ নাই; কেননা আলাওল কপিকে আজ পধান্ত চট্টগ্রাম- 
শানে সা ১লের এস! বাসী মুসলনানেরাই বাচাইর। রাখিয়াছেন এবং ঠাহাপ সমুদয় কাবোর প্রাচীন 
হস্তলিপি ও তাহার কীন্তি-চিহ্ন চট্টগ্রামেই আবিষ্কৃত হইয়াছে । আনর| স্থাশীয় অন্্সন্ধীন করিয়া 
জানিতে পারিয়।ছি, -চট্টগ্রাম জেলার হাট হাজারী থানায় “জোবর।” নামক এক গ্রাম আছে। এই 
গ্রামেই মাল।ওুলের প্রতিষ্ঠিত স্ুবৃহ দীর্থিক। (যাহা এখনও “মআলাওলেব ডীঘি” নামে পবিচিত ) এবং 
এই বিখাত দীঘির পূর্বধারে চারি কানি পরিমিত স্থানব্যাগা কলির খাস্মভিট। ৪ তাহার উন্ুর-পুর্বব 


হা ১৮ সক 
০ পন ডে নে কত শাহ 


৬ আরকনি-রাজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


কোণে কবির পাকা কবর অগ্ভাপি বর্তমান থাকিয়। তাহার অমর স্মৃতি বহন করিতেছে । এখন এই ভিটার 
অংশ বিশেষে কবির বংশধরগণ দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন । স্বতরাং অনুমান করা যাইতে পারে: 
যে, আলাওলের পিতা এবং আল|ওল এই “জোপরা” গ্রামেরই স্থাবী অধিবাসী ছিলেন। খুব সম্ভব এই 
স্থানেই আলাওলের জন্ম হয়। তাহার জীবনের পরবর্তী ঘটনা! আমাদের এই অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য 
দান করিতেছে। | 
আলাওল কোন্‌ বংশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার রচিত গ্রন্থ হইতে তাহ জানিতে পারা 
আলাওল কি “দেযদ" ও যায় ন।। অনেকেই তাহাকে “সৈয়দ” বংশজাত বলিয়। মনে করেন । ভাহোর 
শাহ দিদি. অধস্তন পুরুষদের যে বংশ লতিকা পাওয়া যায়, তাহাতে “শা” ও সৈয়দ” 
উপাধি দেখিতে পাই । আল।ওন শুধু কবি ছিলেন না, “কাদেরীয়।”নমক দরবেশ সম্প্রদায়ের একজন 
মস্ত দরবেশ ছিলেন বলিরা ও ঠাহার বংশীয় অনকের নিশ্বাস । “সেক্ান্দর শামায়” দেখিতে পাই. 


| 


“ট্ছয়দ ছউদ সাহা] বোনাঙ্গের কাজ। জ্ঞান অল্প আছে বল মোরে হেল রাজি ॥ 
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহত। কপ করি দিল মোরে কাদেরী খেলাফত ॥ 
যগ্ঘ'পপ অসন্ত আমি লৈতে সেই ভার। পরশ পরশে ভা হএ হ্মাকার ॥% 


কবির এই উক্তি দেখিয়া আমরা তদ্বংশীয়দের উক্ত বিশ্বাসকে অমূলক বলিয়া মনে করিতে পারি না। 
যদিও তিনি কোথাও দরবেশী দীক্ষান্াপক “শ|হ” উপাধির বাবহার করেন নাঈ,তদ্বশীয়গণ সকলেই 
এই পধ্যন্ত এই উপাধি ধারণ করিম। আসিতেছেন । 
চট্টগ্র/ম জেলার “জোবর।” গ্রামে আলা ওলের জন্ম হইলেও, তিনি বা তাহার পিতা র্লেহই এই 
গ্রামে বেশী দিন কাটাইয়।ছেন বলিয়। মনে হয় না । তাহ।র পিতা ফরীদপুন জেলার ফতেয়াবাদের 
ফণীদপুরে কবির হাথমক রাজমপ্্রী ছিলেন বলিয়।, সেই খানেই তিনি জীণনের অধিকাংশ দিন অতিবাহিত 
ভীবন। করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । এই শনয়ে ভাঙ্গার পিতা ফরীদপুরেই সপরিবারে 
বাস করিয়। থাকিবেন। এই অবস্থায়, আলাওল নানাকালে ফরাদপুরে পিহপন্গিধানে থাকিতেন, 
এইব্ূপ অনুমান কর। কিছুই অন্যায় হয় না। যৌপনারন্তে আলাওল উক্ত রাজসরকারের সৈন্য বিভাগে 
চাকরী গ্রহণ করিয়। তথায় কিছুদিন অতিণাহিত করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্ুম।নের পক্ষে প্রমাণ আছে। 
কেননা, সৈন্য বিভাগে ঢাকরী ন। করিলে পরে পিতার সহিত জলপথে গমন কালে হান্মাদগণের সহিত 
যুদ্ধ কর। ও রেসাঙ্গে গমন করিয়! রোসাঙ্গ-রাজের অশ্বারোহী (রাজ আছোরার ) দেন। হওয়া তাহার 
পক্ষে সম্তবপর হইত না। সুতরাং আলাওলের গ্রথমিক জীন ফরাদপুরেব ফতেয়াবাদে অভিবাহিত 
হইয়াছিল, ইহ একরূপ নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পাবে। 
ফরীদপুরে অবস্থান কালে পিতাপুত্র সম্ভবতঃ পারিবারিক কোন কাধ্যবশতঃ জলপথে চট্টগ্রামে 
আগমন করিতেছিলেন। ইতিহাসেব সাক্ষ্যে জান। যায়, তখন শুধু চট্টগ্রাম নহে সমগ্র পুর্বববঙ্গেরই 
কবির রোলাজে গমন। জলপথ-সমূহ পর্তুগীজ জলদন্থাদের দ্বার সর্বদা উপদ্রতত হইত। এই পর্তুগীজ 
জলদন্ত্যরাই বাঙ্গালা-সাহিত্ “হান্মীদ” নামে পরিচিত । গঙ্গ। ও ব্রন্মপুত্রের মোহনা-সন্গিহিত গ্রাম- 
গুলি তাহাদের ভীষণ অহ্যাচারে ছারখ।র হইয়। গিয়ছিল। বুহ্‌গু বৃহ ছিপে অ।রোহণ করিয়। তাহার! 


মহাকবি আলাওল ৪৭ 


সমুদ্রের উপকূল ভাগে লুণ্টন করিয়া বেডাইত। পথে আ'লাওল ও তৎপিতা এসকল হাঁ্মাদের দ্বারা 
আক্রান্ত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। কবির পিতা ভীষণ যুদ্ধের পর “শহীদ” বা আত্মরক্ষা করিতে 
গিয়া নিহত হন। আলাওল কোনরূপে প্রাণে ঝাচিয়া যান; তিনি রণে আহত হইয়া দৈবচক্রে 
রোসাঙ্গে উঠিয়। পড়েন এবং পরে রোসাঙ্গ-রাজের দেহরক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যদলে চাকরী গ্রহণ 
করেন (১)। তাহার সকল গ্রন্থেই এ বিষয়ে অন্ররূপ বর্ণন। দেখ। যাঁয়; তবে বেশীর মধ্যে তাহার 
কোন কোন গ্রন্থে শাহ শুজ। ঘটিত ঘটন। ও স্বীয় কারাবাসের উল্লেখ আছে। 
আলাওল কোন্‌ রোসাঙ্গ-রাজের রাজত্বকালে অর্থাৎ ঠিক কোন সময়ে রোসাঙ্গ-রাজো রণক্ষত 
রোগাক্ষে কবির রাজ- হইয়। উঠিয়া পড়েন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। সম্ভবত, তখন 
দেহরক্ষী অশ্বারোহীর পদ রোঁসাঙ্গে মঘ. রাজা থদেো মিস্তার (10700 1১111107704 5-52 £৬.1) ) রাজত্ব 
গ্রহণ । করিতেছিলেন। এই সময়ে মাগণ ঠাকুর (আমাদের পুরন্নোক্ত কৰি কোরেশী 
মীগণ ) নামক একজন মুসলমান, রাজা থদে! মিস্তারের (৬৪৫-১৬1১ শ্রী) অনাতা ছিলেন । কবি 
আলাওল এই সনয়েই রোসাঙ্গে রাজ-অশ্বারোহী-পদে অর্থাৎ আবুনিক যুগের “রাজদেহরক্ষী” (1২০১৭ 
[303৮ 00:11) পদে (রাজ আছে|য়ার” পদে) কাঁজ করিতেছিলেন। কালক্রমে মাগণ ঠাকুর 
প্রমুখ ওমরাহগাণের সহিত কবি পরিচিত হইঈলেন। এই পনিচয় ক্রমেই প্রগাঢ প্রণয়ে ঘণীভূত হয়। 
কবির গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়। রোসাঙ্গের সকলেই তাহাকে পিশেষ ম্েহ ও সমাদর করিতে থাকেন। 
খুব সম্ভব, কৰি এই সময়েই তাহার পদ পরিতাগ করিয়। মাগণ গাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
মাগণ ঠাকৃবের আশ্রয়ে কি. তিনিও কবিকে পরম সমাদর ও প্রাতি সহকারে “অন বস্ত্র দানে” প্রতিপালন 
আলাওল । করিতে থাকেন । এই সময়ে মাগণই তাহার সব্বপ্রধান আশ্রয়স্থল ছিল; 
এমন কি তিনি কনির “মন্রনাঁভা ও ভয়রাতা ছুই মতে বাপ” ছিলেন। এইবূপে মাগণ ঠাকুরের পরম 
হৃদ্ধ ও প্রীতিচ্ছাঁয়ায় আলা'গল কয়েক বংসর একরূপ নিরুদ্বেগে ও স্থাখেই কালাতিপাত করিতেছিলেন। 
এই সময়ে তাহার সব্ধগ্রধান সহায় মাগণের আদেশে তিনি ছুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; ইহার একটি 
“পদ্মাবতী” ও দ্বিতীয়টি “সয়ফল মুলুক-পদিউজ্জমাল”। কিন্তু হায় “সয়ফুল মুলুকের” রচনা! সমাপ্ত না 
হইতেই মাগণ ইহলীল। সাঙ্গ করেন। এহেন পান্ধন ও শবেণ্য জনের বিয়োগে একান্তই শোকবিধুর ও 
মন্মাহত হইয়া মনোদুঃখে আলাগল লেখনী ত্যাগ করেন, এন" পুব্বারন্ধ অসম্পূর্ণ কাবোর পরিসমাপ্তি 
বিধানে নিরস্ত থাকেন । 
এই শোকাবহ ঘটন।র পর, সহস। আরকানে এক ঘোর বিপ্রন উপস্থিত হইল। হতভাগ্য 
স্বলতাঁন শাহ শুজা ভাহ।র ত্রাত। সম্রাট উুরঙ্গজেৰ কর্তৃক হৃতর।জ্য হইয়া বঙ্গদেশ হইতে বিতারিত 
হইলেন। সম্রাটের সেনাপতি মীর জুম্ল। শুজ!র পশ্চাদ্বাবন করেন এনং শুজা অবাশেষে রোসাঙ্গ-রাজ 


(১) “'কারধ্যগতি যাইতে *"থে বিধির ঘটন। হান্মাদের শৌকামঙ্গে ভৈল দরখন | 
বহুযুদ্ধ আছিল সহ্দ হল তাহ। রণক্ষতে ভাঁগযোৌগ আইলুং এখাত ॥ 
ফিতে বহুল কথ। দুঃখ আপনার রে।সাঙে জালিয়! হৈলুম রাজ আছো যার | 1" 


( পদ্মাধতী ) 


৪৮ আরকান-রাজসভায় বাঙাল! সাহিতা 


সান্দ থুধশ্মার (১৬৬২-১৬৮৪ খ্রীঃ) আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা হন। এই ঘটনা ১৬৬০ খ্রীষ্টান্দেই সংঘটিত, 
শুলার আ'রকানে পণাষন হয়। অতঃপর মীর জুম্লার প্ররোচনায় রোসাঙ্গ-রাজ সান্দ থুধর্মা শাহ শুজার 
১৬৬০ব্া্টা্ে। . সহিত মনোমালিন্ঠের স্বষ্টি করেন। এই মনোমালিন্য ক্রমেই শক্রতায় পরিণত 
হয়। ফলে) হতভাগ্য শাহ শুজ। রোসাঙ্গ-রাজ-কোপে পড়িয়া ১৬৬০ শীষ্টাব্দের শেষভাগে সপরিবারে 
নিহত হইলেন এবং তাহার মুসলমান অনুচরগণও প্রভূর দশ! প্রাপ্ত হইল । 
আলা'ওল বলেন, শাহ শুজ।! সম্পফিত ব্যাপারে মীর্জা নামক এক ছুরাক্মার অপবাদে রোসাঙ্গের 
কারাগারে বহুলে।ক বন্দী হয়। কপি তাহাকে “এজিদ প্রকৃতির দাসীর নন্দন” বলিয়। ঘ্ণ। প্রকাশ 
কারাগুরে আলাওল। করিয়াছেন। তাহার লেখার ভাবে বোধ হয়, এই প্াপাত্মাই উক্ত শোচনীয় 
অনর্থের মূলীভূত কারণ ছিল। উক্ত “ছার পাপিষ্ঠ৮*” আমাদের কবির ও অপবাদ ঘোঁধণা করে। 
তাহাতে তিনিও “বিচার ন। পাইয়া” কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পাগী কখনও পাপের শাস্তি এড়াইটুত 
পারে না। এই পাপেন ফলে পাপিষ্ট মীরজাও অনশেষে “শাল আগ্রে উঠিয়া” পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। 
সুখের বিষয়, আল।গলকে অধিক দিন কারা-যন্ত্রণা। ভোগ করিতে হয় নাই । পঞ্চাশৎ দিন মাত্র 
্গর্ভবাঁস সম কর্ম-নিয়োজি £" কালাবাসের পর, তিশি রানগ্রস্ত শশীর হ্বায় মুক্তিলাভ করেন। রাজার 
হস্তে প্রাগ্ুক্তরূপে নির্যাতিত হওয়ার পরও আলাওল তৎপ্রতি অভক্তিমান হন নাই। তাহার কারা- 
বাসের পূর্বেবে রচিত কাবোর মত পরে বচিত কাবোর প্রাবস্তেও আলাওল “রোসাঙ্গের তারিফ” নিবদ্ধ 
করিয়। রোসাঙ্গ-পতির স্ততিব!দ পূর্বক প্রহ-ভক্তির পনাকাঠ। প্রদ পর্ন করিয়াছেন । কারামুক্তির পরেও 
আলাওল বনদিন জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ব গ্রন্ত রচন। করিরাছেন বলিয়া জাঁন। যায়, 
এবং শান্তিতে কাবা লক্ষ্মীর সাধনায় জীবন-নাটোর শেধাঙ্ক মভিনঘ়ের মুক্ত গণনা করিতেছিলেন বলিয়া! 
বোধ হয়। কিন্ত বিধাত। তাহার ছুঃখময় জীবনে সুখ-শান্তি দেন নাই । এই পময়ে নান। দুঃখ, ছুর্ঘশা ও 
দুর্গতির ভিতর দিয়! তাহার দীর্ঘ কাবা-সাধন| চলিয়াঁছিল সতা, কিন্তু তিনি মপৃষ্টের ক্রর-পরিহাসে শান্তি 
ও স্ুখহীন জীননই ঘাপন করিয়াছিলেন । মাগণের মৃড্াপ পৰ ভাঙ্াব আশ্রয়দাতার অভাব ছিল ন।। 
তথাপি দেখ! যায়, স্বর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গের হ্যায় পরাধীন জীবনে তাহার মন্মস্তদ আত্মগ্রানি উপস্থিত 
হইয়াছিল। পরের সাহাযাকে তিনি ভিক্ষা বলির! মনে কবিয়ছিলেন ; কেনন। সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা 
ক্লেশে দিন যায়” এবং “অপার্থক ভিক্ষ। মাত্র যাহ।র জীবণ" এইরূপ খেদোক্তির দ্বারা তিনি স্বীয় ছুঃখময় 
শেষ জীবনের যে বিষাদময় চিত্র অঙ্কিত করির। গিরাছেন, তাহ! আমাদিগকে বঙ্গের অমর কবি 
মাইকেল মধুন্ুদনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 
এ পধ্যন্ত আলাওছলব মেট সাড়ে পা6খাণি গ্রন্থই আপিষ্কৃত হইয়াছে ; ষথ।_- (১) পল্মাবতী, 
কবিরকাারলী। (১) সয়ফুল মুলুক-নদিউজ্জমাল, (৩) হণ্ড পরকর, (৪) সেকান্মর নাম! ও 
(৫) তোহ্‌ফা বা তান্বোপদেশ | এই গ্রন্থ পঞ্চক বাতীত, তিনি স্বকপি দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ রচন। 
“সতী ময়ন।” নামক কাবোর উত্তরাংশও রচনা করিয়া দেন। কিন্ত তিনি “সয়ফুল মুলুকে” লিখিয়াছেন, 
“রচিলু পুস্তক বহু নানা আলাঝালা”। তীহার এই “বহু পুস্তক” কোথায় গেল, অথবা তিনি এই সাড়ে 
পাঁচাকেই “বহু” শব্দের দ্বারা বুঝ[ইতে চেষ্ট। করিয়াছেন কি না, তাহ কে বলিবে ? চট্রগ্রামে এখনও 


মহাকবি আলাওল ৪৯ 


বিস্তর প্রাচীন পুথী গৃহস্থের নিভূত-নিকেতনে প্রচীন জীর্ণ গলিত পত্রর।শিব মধো আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় 
লুক্বায়িত থাকিয়! কীটরাজির আহার জোগাইতেছে। ইহার মধ্যে আলাওগলর আরও পুস্তক যে এযাবৎ 
বাচিয়। নাই, তাহ। কেহ বলিতে পারে নী । সম্প্রতি তাহার রচিত “শিরী খুশক" নামক আর একখানি 
গ্রন্থের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । উহা সংগ্রহের জন্য আনরা চেষ্টিত আছি, কিন্তু এযাবৎ 
সফলকাম হই নাই । এই সকল কাব্য ব্যতিরেকে তিনি বৈষ্ব কবিদের অনুকরণে ললিত পদ-রচনায়ও 
তাহার অমৃত-নিষ্যন্দিনী লেখনী পরিচালন। করিয়াছিলেন। আামরা এপর্ধান্ত উহার রচিত কয়েকটি 
বৈষ্ণবীয় রূপকে লিখিত পদ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি । 
প্রাচীনকালে দেশের ধনী সম্প্রদায় দুস্থ কবিগণকে শন্ন বাস্থ্ে পালন করিতেন, রাজা বা তাহাদের 

আমীর ওমরাহগণ সাহিত্যসেবিগণকে প্রটুর সাহাযা দান করিয়া প্রশান্ত মনে সাহিত্য চচ্চার স্ুনিধ। 

কাব্যাবলীরউৎ্সর্গ। করিয়! দিতেন, প্রাচীন বঙ্গ সাহিতো ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়। যায়। 
আমাদের কৰি বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত দৈবছূর্বরবিপকে পড়িয়। তাহাকে পররাজোো পরের 
আশ্রয়ে দ্রিন যাপন করিতে হইয়াছিল । এই সময়ে ভিনি ঘাহাবই আশ্রয়ে থাকিয়। সাহিতা সাধন! 
করিয়াছেন, তাহারই গুণকীর্ঘন করিয়াছেন । তাঙার প্রত্ভোকটি কাবা রোসালের কোন-না-কোঁন 
অমাত্যের আদেশেই রচিত হইয়াছিল ! তিনি তাহাব আশ্রয় ও আদেশদাতাগণের চরণে তাহার 
কাবাবলী উৎসর্গ করিয়। দির। কৃতজ্ঞতা ন্বীকার করিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই, মাগণ ঠাকুরের 
প্রথম আদেশে তিনি “পদ্মাবতী” রচন। করেন: তাহার দ্বিতীয় আদেশে তিনি “সয়ফুল মুলুক” রচন! 
করিতে আরন্ত করেন। ইনার রচনা প্রায় অর্ধেক শেব হওয়ার পর, হঠাৎ মাগণ পরলোক গমন করেন। 
মাগণের মৃ্ার নয় বত্সর পরে, সৈয়দ মূসা নামক অনাভোর আদেশে “সয়ফুল মুলুকের” অবশিষ্টাংশ 
রচিত হয়। রোসংজ-রাদের সমব-সচিব সৈয়ুদ মোহাম্মদ খানের আদেশে কবি “হপ্ত পয়কর”, নবরাজ 
মজলিস নামধেয় অমাতোর আদেশে “সেকান্দর নামা” ও অন্যতম অমাত্য শ্রীমন্ত সোলেমানের আদেশে 
«তোহফা” ব। তাত্বোপদেশ নামক ইসলাম শাস্ব-বিষয়ক গ্রস্থখানি রচনা! করেন। “হপ্ত পয়করের” আদেক্টা 
সৈয়দ মোহাম্মদ খানের আদেশে কবি আলাওল দৌলত কাজীর “সতী ময়নার” উত্তরাংশ রচন।: 
করিয়াছিলেন । ধাঁহাদের আদেশে কবি এই কাবা[বলী রচন1 করিয়াছিলেন, তাহার সকলেই তাহার 
আশ্ররদাত। ছিলেন । 

এইবার কবি আলাগল তাহার কোন কাবা কখন রচন। করিয়ছিলেন, তাহা আমর। বিচার 
করিয়া দেখিব। এ বিষয়ে কোন অনুমানের আশ্রর লগয়ার আবশ্যকত। নাই; কেনন। কৰি তাহার 
অধিক(শ কাব্যেই রচনার কাঁলজ্ঞাপক সাঙ্ষেতিক শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
এই সাঙ্গেতিক শ্রোকগুলি বিচার করিয়। দেখিতেছি যে,_- 

“পল্মাবতী”ই আলাওলের সর্বপ্রথম গ্রন্থ । ইহ। কবির সব্বপ্রধান কাবাও বটে। প্রখ্যাতনামা 
হিন্দি কবি সাধক মালিক মোহাম্মদ জয়সীর “পছুমান” নামক কাবা হইতে আলাওল রোসাঙগ- 
রাজ থদে। মিস্তারের (-সাদ উমংদার ) রাজত্বকালে তাহার “পদ্মাবতী” 
ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। সুতরাং পদ্মাবতী কাব্যখানি যে ১৬৪৫ হইতে 


কাবা-রচনাদ কাল। 


গল্পাবতী, ১৬৫১ ধ্রী: 


৫০ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


১৬৫২ 'গ্রীষ্টাব্জের মধ্যবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ পর্যাস্ত 
পদ্মাবতীর কোন পাগু,লিপিতে রচনার কালছ্কাপক কোন সাঙ্কেতিক শ্লোক না পাওয়ায়, পল্মাবতী 
রচনার সঠিক সাল জানিবাৰ কৌন উপায় ছিল না। সম্প্রতি পদ্মাবতীর কোন একটী প্রাচীন 
পাওুলিপিতে আমরা রচনার কা'লজ্ঞ।পক ছৃইটি পংক্তি লাভ করিয়ছি; তাহা এইরূপ £-- 
“যুগ ভূগ তাব রস সনদ নিত্য দস|। 
জে জন তাহাত রত পুরিবেক আসা ॥* 

আমর কৃতজ্্রভার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, প্রাচীন ভারতীয় লিপি-বিশারদ পণ্ডিত-প্রবর 
বাবু হরিদাস পালিত মহাশয় উপযুক্ত শ্লোকের মধ্য হইতে বনু পরিশ্রমে তারিখ বাহির করিয়া 
না দিলে, “পল্মাবতী”-_রচনার তারিখ অমিনাংসিতই থাকিত। হরিদাস বাবুর মতে, “যুগ ভুগ 
তাব রস” একটি তারিখ ; এই তাবিখের সখ্য অগ্ভাবণি ভণিরণীভি ; এব, “সব্দ নিতা দলা” আর একটি 
তারিখ ; ইহার সংখা! ১০১৩। এই ১০১৩ যে মঘী সন, তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৭১৩ মঘীতে 
(১০১৩-+৬৩৮ ) ইংরাজী ১৬৫১ ত্রীষ্টব্দ ছিল; স্ৃতরাং, ১৬১ শ্রীষ্ট।ব্দে থদেো মিম্তারের রাজত্বকালে 
(১৬৪৫-_- ১৬৫২ খ্রীঃ ) “পদ্মাবতী” রচিত হয়। 

“পদ্মানতীর” পরে আলাওল দৌল- কাজীর “সতী ময়নার" উত্তরাংশ রচন| করিযাঁছিলেন। কবি 
সাক্ষেতিক শ্লোকে এই রচনার যে তারিখ দিয়াছেন তাহা এইরূপ £ 
"মুমলমানী শক সংখ) শুন দিয়া মন। 
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্দিমন্ত এন ॥ 
সিন্ধু শৃন্ত দেখিঅ। আপনা দই ধিগে। 
সত কলনিধিরে রাখল] বাম ভাগে। 
ম্ঘদদের সনের শুনহ 'বববণ। 
যুগে শূন্য মধ্যে যুগ বামে মুগানঙ্ধন ॥ 
আাবণের বসুদিন আশ্বিনের বূদ্রাল 
তদস্তরে নিখি পুত্তক করিলাম সা ॥। 


সতী ময়নান টস্বরীংশ, ১৬৫৮। 


ইহা হইতে হিজরী ১০৭০ ও মঘী ১০১০ সাল প1ওয়। যায়। হিজরী ১০৭০ সালে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ 
এবং মঘী ১০২০ সালে ১৬৫৮ গ্রীষ্টব্দ পাওয়া যায়। হিজরা চান্দ্র ও মঘী সৌর বৎসর হওয়ায় উভয় 
তারিখে কয়েক মাসের প্রাভেদ হয়। তাহারই ফলে, বর্তমান ক্ষেত্রে এক বতসরের প্রভেদ বলিয়। 
মনে হইতেছে; ফলে তাহা নহে । সুতরাং "সতী ময়নার" উন্তরাশ ১৬৫৮ গ্রীষ্টান্দেই রচিত 
হইয়াছিল । 

“সতী ময়নার” উত্তরাংশ রচনার পরেই আ'লাওল “সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জমালের” প্রথমাংশ রচন 
করিয়ছিলেন। এই কাবো কবির আত্মকাহিনীমূলক দুইটি ভূমিকা আছে। প্রথম ভূমিকাটি গ্রন্থ" 
সফল মুলুকের এৎমাশ, ১৬৫৯ রন্ত কালে এবং দ্বিতীয়টি ক।ব্যের শেষার্ধ রচনার সময় লিখিত হয়। এই কাব্যের 

প্রথমাংশ মাগণ ঠাকুরের এবং দ্বিতীয়াংশ সৈয়দ মুসার আদেশে মাগণের মৃত্যুর 


মহাকবি আলাওল ৫১ 


.নয় বৎসর পরে রচিত হয় (১)। প্রথম ভূমিকায় শাহ শুজার রোসাঙ্গে গমন বা কবির কারাবাসের 
কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শুজার রোসাঙ্গ-গমনের পুরে “সয়ফুল মুলুকের” 
প্রথমাংশ রচিত হয়। ১৬৫৮ শ্রীষ্টান্দে “সতী ময়নার” উত্তবাংশ রচিত হয়; তখন তিনি নিশ্চয় 
“সয়ফুল মুলুক” রচন। করেন নাই স্থুতরাং ১৬৫৯ শ্রীষ্টান্দে “সয়ফুল মুলুকের” প্রথমাংশ রচিত হইয়াছিল। 

১৬৫৯ গ্রীষ্টাব্দে “সয়ফুল মুলুকের” প্রথমাংশ রচনার পরেই, মাগণ ঠাকুর পরলোক গমন করেন 
কেননা কপি ইহার পরবস্তী আর কোন কাব্যে মাগণ ঠাকুরের উল্লেখ করেন নাই । হপ্ত পয়করে” 
ও কবি যে স্বকীর জীবন-বৃত্যান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে শাহ শুজার 
রোসাঙ্গ-গমনের উল্লেখ স্পষ্টভাবে নাই_ ইঙ্গিতে আছে মাত্র। তারপর 
রোসাঙ্গে যে বিপ্রব ঘটে তাহারও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। রোসাঙ্গ-রাজ সান্দ থুধন্মার 
প্রশংস! করিতে গিয়া কবি গব্বের সহিত এই মাত্র বলিয়াছেন যে, 

“দিলীশ্বর বংশ আসি, যাহার শরণে পলি 
তার সম খাহার মঠিমা ৮ 

ইহা হইতে স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পার। যায়, কবি যখন “হণ পয়কর” রচনা করিতেছিলেন, 
তখন শাহ শুজা রোসাঙ্গে নিব্বিদ্বে অবস্থান করিতেছিলেন। তখনও শাহ শুজার উপর রোসাঙ্গ- 
রাজের কোপন-্দৃগ্টি পড়ে নাই, তাহার হতা।ও সাপিত হয় নাই, বা কৰিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন 
নাই। ১৬৬০ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই শাহ শুজা আরক!নে পলায়ন করেন এবং শেব ভাঁগেই তথায় 
প্রাণ হারান । সুতরাং আলাওলের “হপ্ত পয়কর” ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রচিত হইয়।ছিল,_ 
সন্দেহ নাই । 

“হপ্ত পয়করের” পরেই কবি তোহ্‌ফা। বাঁ তত্বোপদেশ নামক গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । এই 
গ্রন্থের প্রথম ভাগেই কবি আলা গুল লিখিয়াছেন,__ 
'সন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণা ধক । 
রচিল। ইউন্ুফ গদ। তোহ্‌ফ মা'ণক ॥ 
ছুই শত অষ্টোততর সত্তর রহিল। 
আলিমে পাইল মম্ম আমে না পাইল ॥” 
ইহা! হইতে মূলগ্রন্থের রচনার তারিখ ৭৯৫ হিজরী এব. আলাওলের অনুবাদ আরন্তের তারিখ 
৭৯৫-/১৭৮--১০৭৩ হিজরী পাওয়। যাইতেছে অর্থাৎ ১৬৬২ শ্রীষ্টাব্দ পাওয়। যাইতেছে ইহার শেষে 
রচনা-সমাপ্তির যে তারিখ রহিয়াছে তাহ। এইরূপ 2 

পুস্তক সমাপ্ত সর্দ (সংখ্যা ) সন মুছলমানি। 
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমাণি ॥ 


হপণ্ড পমকর,_-১৬৬০ | 


তোহছু-ফা-রচনাঃ ১৬৬৪ । 


১। মহাদেবী মুখ্য পাত্র শ্ীযুত মাগণ । সয়ফুল মুলুক গ্রন্থ করাই রচন॥ 
সাঙ্গ না হইতে পুখি পাইল পরলোৌক। কতকাঁল মোর মনে আছিল সে শোক ॥ 
তার পাছে শাহ শুজ| নৃপকুলেশ্বর | দৈব পরিপাকে আইল গোলা শহর ॥ 


এহি মতে বহি গেল নবম বৎসর ।-_-ইত্া।দি। 


আরকান-রাজলভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


পর সাবানের চতুর্দশ দিন সোমবার । 
সমুখে বরাত নিশি শুভযোগ সার ॥ 
তরুণ অরুণ সমে বেল! ছুই যাম। 
তত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম ॥ 
মগদের সন সন্ধ বুঝহ নির্ণএ। 
রিতু জে'গ অভ্র এক বসন্ত সময় ॥ 
উপধক্ত গ্লোকগুলি হইতে মুসলনানী অর্থাৎ হিজরী সনের অর্থ আজও আমরা স্পষ্টরূপে নিদ্ধা- 
রণ করিতে পারি নাই । মথী সনটি ১০১৬ অর্থাৎ ১০২৬+৬৩৮-_ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ । *ইহা হইতে 
স্পষ্টই দেখ। যাইতেছে, কবি ১৬৬২ গ্রীষ্টান্দে “তোহ ফা” রচন। আরম্ভ করেন এবং ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ইহার রচনা! সমাপ্ত করেন । 
কবি আলাওল “তোহ.ফা” রচনার বদিন পরে “সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জমালের” শেষাংশ রচন। 
করিয়াছিলেন। ইহ।র শেঘাংশ শাহ শুজার রোসাঙ্গে গমনের এবং কবির কারাদণ্ড ভোগের পর 
বিরচিত হইয়াছিল,_-তাহ। কবির স্বকীয় উক্তি__দ্বিতীর ভূমিকা হইতেই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। 
সয়ছুল মূলুকের. মাগণ ঠাকুর ১৬৬০ গ্রীষ্টান্দেই লোকান্তরিত হয়েন। তীাহ।র সৃার নয় বৎসর 
শেযাংশ ১৬৬৯. পরে সয়ফুল মুলুকের শেধাংশ রচিত হইয়াছিল বলিয়। কবি আমাদিগকে 
জানাইতেছেন। সুতরাং ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে “সয়ফুল মুলুকের” শেষাংশ রচিত হইয়াছিল। 
আবিষ্কৃত গ্রন্থের মধ্যে “সেকান্দর নামাই” কবির শেষ রচনা । ইহার ভূমিকায় কবি শ্বলিতে- 
হেন; 
সাহ সজ্জা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি । 
হত থুদ্ি পান্র সবে দিল হত মতি ॥ 


সেকাচ্দর নাম!র রচনা,__ মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি ীবন কর্কশ 
১৬৭৩। পুত্র হার! সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ 


এহিমতে একাদশ অন্ধ বহি গেল। 
পুনরপি ভাগ্যরবি প্রকাশিত ভেল ॥ 
স্থতরাং দেখা যায়, রোসাঙ্গে শাহ শুজ। ঘটিত বিপ্লবের একাদশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৬০+-১১ 
১৬৭১ খ্রীষ্টাব্ধে কবি আলাওল “সেকান্দর নাম।” রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । ইহার রচনা শেষ 
হইতে ছুই বৎসরের কম সময় লাগে নাই। তাই মনে হয়, ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল “সেণান্নর নামা” 
বচন করেন। 
ইহার পর আলাওল নমারকোন কাব্য রচনা করেন কি না জানিতে পারা যাঁয় না। হয়ত 
ইহার পরে তিনি আর কোন কাবাই রচন! করেন নাই । যদি তাহাই হয়, তবে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 
১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধোই কবি মালাওতলের কাব্য প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, বলিতে হইবে । 


মহাকবি আলাওল ৫৩ 


আলাওল রাজৈশ্বধ্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাহার জীবন অসংখ্য দুঃখ, 
বিষাদ ও ছুর্দশীর করুণ কাহিনীতে পরিপুর্ণ। যৌবনকাল হইতে ম্তা পধ্যন্ত তিশি বেশী দিনের 
জন্য সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই । অধষ্টের ক্রু,র পরিহাসে যৌধনে 
'জলপথে পিতাসহ স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে গিয়া, তাহার যে কপাল ভাঙ্গিয়া- 
ছিল) জীবনে তাহা আর জোড়। লইল ন।। কারাবাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভিক্ষ। পর্যন্ত যাবতীয় 
হঃখ-ছুর্দশাই তাহার জীবনে সঞ্চিত ছিল । একটির পর একটি করিয়া, এই দুর্গতিনিচয় তীহাকে 
বিব্রত করিয়। তুলিতে থাকিলেও, সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতি বর্ধ ব্যাপিয়। ভাহাব কাপ্য-সাধন। অবিরাম 
গতিতে চলিয়াছিল। কোন সাংসারিক অশাস্ভিই তাহার কাবা-সাধনার পথে অন্তরায় হইতে পারে 
নাই। মাগণের ম্ৃত্যুন পর ভীহার আশ্রয়দাতার অভাব ছিল ন।; তাহাদের আশ্রয়ে তিনি নানা কাবা 
রচন। করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিধাত। তাহার জীবনে নুখ-শান্তি দেন নাই । কারা-মুক্তির পর তিনি 
“রাজদায়” ও “রাজকর” লইয়া বিব্রত হইঞ। পড়িয়াছিলেন। ইহার পরও --- 

“মুন্দক'ত !ভঙক্ষাবৃত্রি জাবন কর্কশ! 
পুন দার। সঙ্গে অঙ্গ ছল পরবশ ।” 

ইত্যাদির সাংসারিক বিপদে ও জগ্জালে তিনি অশান্তির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়ছিলেন | 
তাহার অশ্রয়দাতার অভাব ছিল ন' সন্ধা, কিন্তু পরের সাহাযো জীবন যাপনে তাহার মনে ধিকার 
আসিয়াছিল। পরের নিকট হইতে স্বীয় জীবিকা-শির্বাহের জন্য সাহায্য গ্রহণ করাকে তিনি 
ভিক্ষার ন্যাঁয় হীন কাঁজ বলিয়। মনে করিয়াছিলেন । এহেন আত্মগ্রানি অনুভবের ফলে, তাহার 
শেষ জীবন যে কি ছুঃখ ও বিযাদময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহ। এখন কল্পনার নেত্রে নিরীক্ষণ কর। 
ব্যতীত আর জানিবার উপায় নাই । 

সে যাহা হউক, আলাওলের স্বীয় উক্তি হইতে আমর! জানিতে পারি যে, রোসাঙ্গ-রাজের 
ও অমাতাগণের আশ্রয়ে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে করিতে তিনি রোসাক্ষেই বৃদ্ধ দশায় উপনীত 

শেষ লীবনে দেশে হইয়াছিলেন এনং তাহার স্ত্রী-পুজ্র সবই ছিল। ইহ। হইতে মনে হয়, চট্টগ্রাম 

প্রত্যাগমন | জেলার জে।বর। গ্রামে কবির ষে সকল বংশধর বাস করিতেছেন বলিয়! 

প্রকাশ কর। হয়, তাহা অমূলক গল্প নহে । সম্ভবতঃ, কবি পূর্বববর্ণিত “রাজদায়” হইতে বিমুক্ত হইয়। 
বৃদ্ধ বয়সে জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়। কিছুদিন জীপিত ছিলেন । জোবর! গ্রামে তদীয় বাঁস্তভিট! 
কবর ও দীঘির অস্তিত্ব অন্তিমে তাহার জন্মস্থান বাসেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

আলাওল দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। ভিনি যখন দৈববশে রোসাঙ্গে উঠিয়া পড়েন। তখন 
তিনি পূর্ণ প্রৌঢ় বয়স্ক বলিঘা মনে হয়, কারণ তিনি এক “পদ্মাবতী” ভিন্ন অন্ধ প্রায় সব গ্রন্থেই 
আপনার বাদ্ধক্যের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন (১)। তিনি প্পদ্নীৰতী” অনুবাদের কয়েক বৎসর পূর্বে 
রোসাঙ্গে উঠিঘ্। পড়িয়াছিলেন এবং এই সময়ে তিনি পুর্ণ প্রৌঢ় বয়স্ক হইলে. তাহার বয়স 
ন্যুনাধিক ৪৫ বৎসরের অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না । “পদ্মাবতী” অনুবাদের শেষ সময় ১৬৫২ 


কবির দুঃখময় জীবন 


(১) পরপৃষ্ঠায় প।্গটীক] দেওয়। গেল। 


৫৪ ৃ আরকান-রাজসভাষ বাঙ্গাল। সাহিত্য 


খ্রীষ্টান । সুতরাং কবি অনুমানিক (১৬৫২_৪৫) ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।, 
১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি “সেকান্দর নাম।” রচনার পর, আর বেশী দিন জীবিত এবং রোসাঙ্গে ছিলেন 
বলিয়া! পূর্ব বর্ণিত কারণে মনে হয় না। স্বদেশে আসিয়াও তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন ন1। 
তিনি স্বদেশে আসিয়। যদি অনুমানিক ৭ বৎসর ও জীবিত থাকেন, তবে ১৬৮০ শ্রীষ্টাব্দে তাহার 
মৃত্যু হয়। 
মহাকবি আলাগল একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। তীহার কবিত্ব ও পাগ্ডিত্যে প্রাচীন বঙ্গ 
কবিত সাহিত্য নৃন্ন প্রাণ লাভ করিয়াছিল। শ্রদ্ধের রায় বাহাছুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র 
সেন মহাশয় তাহার ব্বনানখ্যাত “বঙ্গভাষ। ও স।হিতা” ” শামক গ্রন্থে আলীাওলের কনিন্ধ ও পাণ্ডিত্য 
সম্বন্ধে আবশ্যক আলোচনা! করিয়াছেন। সুতরাং আমর। এ বিষয়ে আর. নৃতন করিয়া আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে চাতি না। 
_.. আলাওলের সমুদয় গ্রস্থই অন্বাদ। প্রচীন হিন্ৰী কবি মালিক মোহাম্মদ জায়সীর «পছুমাবৎ” 
এর বাঙ্গল। অনুবাদ “পদ্মাবতী” বাতীত তাহার অপর সমস্ত গ্রন্থই এ এ নামীয় পারস্য গ্রন্থের 
অনুবাদ কৃতি । অন্পাদ। অন্নুনাদে তাহার কৃতিস্ আসাপারণ। অনগব।াদে মূলের মৌন্দধ্য 
রক্ষ। করিয়। নিজের মস।মান্য প্রতিভার সাহাষো তাহাতে মৌলিকতার ছাপ দিতে তাহার ক্ষমত। 
অতুলনীয় । এই জন্য তাহ।র গ্রন্থগুলি অন্রনাদের গণ্ডী ছড়াইঘ। নৃভন টির সৌন্দর্যে মহীয়।ন ভঈয়। 
উঠিয়াছে। তাহার অনুবাদের ভাবাম কে!থ।ও নক নাই, কোথাও শ্রুতিকটৃত। নাই, -উহা! 
পার্ববতা নির্বরিণীর মত স্বচ্ছন্দ সলীল গতিতে বহিয়! চলিয়াছে। তিনি নিজে বলিয়া না দিলে পাঠক 
বুঝিতে পারিতেন না যে, তিনি কোন অনুবাদ গ্রন্থ প।ঠ করিতেছেন । কবির ও পাঙ্িতোর সমাবেশে 
তাহার র5ন। খেন গঙ্গ। যমুনার সঙ্গমে পরিণত হইয়াছে । এবিষঘ আর অধিক আলোচন। করিতে 
চিহানন্দা। চাহি ন।; যিনি তাভার যেকোন একখান। কাবা পাঠ করিবেন, তিনিই ুগ্ধ 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়। হইবেন, সন্দেহ নাই । এখন আমর। টাঙাার গন্থ গলির একটি সং: ক্ষিপু পরিচয় 
দিব। 
আমর! ইতিপূর্বে আলাগুলের কাবাদির তারিখ নি যের যে [চেষ্টা করিয়াছি, তা হইতে 


- পাতি - শিশ ৮ টিপিপি শট শি শি শা ৮ 


রর 


শী ৯০ টি শিপ সপ পাপা শি লস ০ ১০০০ ০৮০- 


১। পূর্ব গ্টার পাদটীকা : (ক) “বদ্ধবাল ঠৈল এবে শক্তি টি আসে। 
যৌবন কালের সম মন ন1 উল্লাসে ॥ 
(সয়ফুল মুলুক) 
(খ) মু'ঞ আলাও- হীন, দৈববশ অন্র'্দন 
বাধ বিড় শ্বল বৃদ্ধকালে। 


( তোহফ1) 
(গ) তান আজ্ঞ। লজ্ঘতে না পারি কদাচত। 
যদ।।পও “রাজীর্ণ (চস্তাকৃ.। চিত 1” 
(হপ্চ প্ক4) 


মহাকবি আলাওল ৫৫ 


দেখা বাইবে, কবির আবিষ্কৃত পুথীগুলির মধ্যে “পদ্মাবতী”ই সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল। ইহার 
 শপক্যাধতীর? সংক্ষিপ্ত রচনাকাল ১৬৫১ শ্রীষ্টাব্। ইহা কবির প্ৌট বয়সের রচন।; , স্থতরাং 

পরিচয়। ইহা। নানাদিক দিয়া উৎকৃষ্ট। স্বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যে” মাননীয় রায় বাহাছুর 
ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় এই চমৎকার কাব্যখানির সৌন্দর্য্য-সম্পদ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচন! 
করিয়। দেখাইয়াছেন|ষে, ইহ ইহা কবি্ব ও পাণ্ডিতোর অফুরন্ত ভাগ্ডার। 
.... এই। একখানি প্রেমমূলক এতিহ্ঠাপিক গ্রন্থ । ইচ্গার উপাদানরাজি ভাবতবর্ষের খিলজী 
আ'মলৈর ইতিহাস হইতে সংগৃহীত । দিবীন সমাট মালাউন্দীন খিলজীব পদ্সিনী-হরণের ঘটনা ( সম্প্রতি 
এ ঘটন। সিথ্য। বলিয়। প্রমাণিত হইয়'ছে, _ প্রবাসী, ১৩৩৯ বাং) লইয়া মূল কাবা রচিত হয়। 
শেখ মালিক মোহাম্মদ জায়সী ৭১৯ হিজনী:ত অর্ম।ৎ ১৬১৮ শীষে ছিন্বী ভাষ, য় «পছুমাৰং নামক 
কাবাখানি রচন। করেন। প্রাচীন হিন্দী ভাবার ইঠ। একখানি অহাংক্ট গ্রন্থ। মহাকবি আলাওল 
ইহাকে “পদ্মাবতী” ণামে বঙ্গ ভাষায় অন্তব।দ করেন। 

চিতোর-বাজ রূহ্বসেন প্রথমে নাগমভীকে পিণাহ করিয়া আুখেই দিনাতিবাহিহ করিতেছিলেন। 
রাজা এক শুক পাখী ক্রয় করিয়াছিলেন । সেই শুকের মুখে শিহল-রাজ-তনয়া পাল্মাবতীর অপূর্বব- 
রবূপ-লানণ্যের কথা শুনির। রাজাপ!ট ও নাগমহীকে ছাড়িয়া চিতোর-রাজ রত্রসেন যেগিবেশে ষোল শত 
রাজকুমারসহ নিংহল যাত্রা করেন। পথে নান। দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিরা ঠিনি সিংহলে উপস্থিত হন, 
এপং অনেক অসাধ্য সাধন করির। পঞ্।নভীকে নিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন । এদিকে 
_নাগনতীর দুঃখের অবধি ছিল ন। | রাজা তাহার কথ। ইতিমধো একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। 

অতঃপর রাজ রত্বসেন এক পক্ষীর মুখে ন।গমতার ছুদখের কথা অবগত হইলেন, এবং 
পল্লাবভীকে সঙ্গে লই! স্বদেণে প্রহ্াগনন করিলেন | পখে এবারও তাহার দুঃখের অবধি রহিল না। 

রাজার সভায় রাঘন চেতন ন।মক এক পরম জ্ঞানী ব্রাহ্ধণ ছিলেন। তিনি একদা এক অসম্ভব 
কাধা করায় রাজ তাহাকে টিতোর ভাগ কনিত5 আদেশ দেন। দেশতাগের সনর় পল্মাবতী ব্রাহ্মণকে 
তাহার হ।তের একখানি কম্কণ উপহার দিরছিলেন ! এই কঙ্গণই পরে তাহার কাল হইয়াছিল। 

মনন্তর রাঘব চেতন দিল্লীতে গিয়। উপস্থিত হইলেন। তথায় দিল্লীশ্রর স্বলতান আলাউদ্দীনের 
রাহ সাক্ষাৎ হয়। পৃন্ত ব্রাহ্মণ স্ুলতানকে পাস্মাবতীর অপুবব সৌন্মধোর কথা বলেন এবং 
তাহার নিকট এ কঙ্কণের দোসর প্রার্থনা করেন । গা শ্রীজা নামক এক ত্রাঙ্মণ দৃূতকে রাজা 
রত্রমেনের নিকট প্রেরণ কবিয়। পল্মাৰতীকে চাঠিয়। পাগান। বন্সেন ঘ্বণায় ম্বুলতানের প্রস্তাব অগ্রাহ্থা 
করেন। ইহাতে সুলতান ক্রোরনশে চিতোর আক্রমণ টী বাদশ বৎসর যাবং রাজার সঙ্গে যুদ্ধে 
ব্যাপৃত থাকেন। রত্ত্রসেন যুদ্ধে বন্দী হইয়। দিলীতত নীত ও কারারুদ্ধ হন। সেখানে তাহার উপর 
অকথা অত্চার চলিতে থাকে । 

অনন্তর গৌরা ও বদ্িল। নামক রাজার ছুই বিশ্বস্ত অনুচরের কৃট বুদ্ধিতে রাজা দিল্লীর 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়! পদ্মনতী সহ কিছুদিন স্থখে কাল 
কাটাইলেন। তারপর দেওপাল নামক এক রাজার সহিত তাহার যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে রাজা 


৫৬ . আরকা ন-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


আহত হইলেন। ইহার সাত মাস পরে রাজ। দেহত্যাগ করেন এবং তাহার ছুই রাণী সহমৃত। হইলেন 
ইতিমধ্যে পিলীশ্বর পুনরায় যুদ্ধপজ্জা করিয়। চিতের আক্রনণ করিলেন; কিন্কু সেখানে যাইয়া যখন 
পদ্মাবতীর চিতাণূঅ দেখিলেন, তখন উহার ছুঃখের পরিসীমা রহিল না । তিনি অগতা। পন্মাবতীর 
চিতা! প্রণ।ম করিয়। ক্ষুপ্রমনে দিলীতে ফিরিয়া গেলেন। রত্বসেনের ছুই অগ্রাপ্ বয়ক্ষ পুজ্র পরে সুলতানের 
বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং স্বলতান তাহাদের অভিভাবক হইয়াছিলেন। 

ইন্তাই “পদ্মাবতী” কাবো বণিত মূল বিষয়। ইহার সহিত আরও নান। গল্প, কথা ও উপগল্প 
সংযোজিত হইয়া ' পদ্মা বতী”-কাবাখানিকে এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে । মূল কাবা পাঠ না! 
করিলে, ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর। অসম্ভব 

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবি আলাওল পারসিক মহাকবি নেজামী গজনবীর রচিত “হণ্ড পয়করের? 
অন্নবাদ করেন। “হণ্ত পয়করে” মোট সাতটি “পয়কর” ব। গল্প বণিত হইয়।ছে বলিয়া গ্রন্থের 
এই নমাম। গ্রন্তের বিষয়বস্তু এইরূপ ?_ আরব ও আজমের অপ্নিপতি 
নো'মানের এক পুভ্র জন্মে; তাহার নাম বাহরাম। জ্যোতিষীর উপদেশে 
পুলের কল্যাণ-কামনায় নুপতি পুজাকে যমন দেশে পাস কবিতে দিলেন। তাহার সঙ্গে ছমনা 
নামক এক শিল্পী ছিল। সে রাজপুজের জন্য একই গৃহে সাতটি “টঙ্গী” ( উচ্চ বিলাস-ভবন ) 
নির্মাণ করিয়। দেয়। এক এক “টঙ্গীর” বর্ণ একনূপ ছিল। রাঁভপুভ্র আন্ত্রে শক্তে পারগ হইয়! 
হয়-হক্তী আরোহতণে সব্বদা মুগয়ার ও নুত্যগীতে দিন কাটাইতেন,_ রাজকাধ্যে মন দিতেন না। 
বাহরাম পিতসন্িধানে না থাকার, পিতার মৃত্যুর সমর মন্ত্রী স্বযোগ পাইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়। 
বসিলেন। এ কথ। শুনিযু। নাহরান সসৈগ্ভ আসিয়। পিতৃর।জা উদ্ধার করিলেন । 

তারপর তিনি পাশ্বন্তী সাতটি রাজা জয় করিয়। সেই সাত রাজোর সাতটি অনিন্দা সুন্দরী 

রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করত; উক্ত সাত “টঙ্গীতে” বাস করিতে দিলেন । অতঃপর 


সপ্ত পয়করেব গল্প। 


আনন্দ উৎসবে রায়, যেন যে গৃহে যায়, 
সবে পরে সেই বর্ণ বাস॥ 

নুত)গীতে অবশেষে, গৌয়াইলা কেলি রসে, 
শয়ন সময় বাহরাম। 

কহে রাজ। কনা! প্রতি, শুন শুন গুণবতী, 
কহ এক গ্রাসঙ্গ উপাম ॥ 

এই মতে সঞ্চরাতি, সপ্ত ।বজ্ঞ! কলাবতী 


কহিলেক সপ সুপ্রসঙ্গ ৷ 
এই পুস্তকের স্থত্র, শুন শুন সাধু পুত্র 
রসসিন্ধু অমিয় তরঙ্গ” ॥ 
এইবূপে সপ্ত রাজকন্যার মুখে “হপ্ত পয়করের” অর্থাৎ সপ্ত গল্পের উৎপত্তি; শনিবারের প্রসঙ্গে 
আরন্ত ও শুক্রবারের প্রসঙ্গে গ্রন্থের সমাপ্তি । শনিবারের গল্পটাই সবচেয়ে দীর্ঘ । গল্লারস্তের 


মহাকবি আলাওল ৫৭ 


. পৃর্ব্বে আন্ুষঙ্গিক অনেক বিষয়ের অবতারণা যে গ্রন্থের মধো আছে, তাহা বলাই বানুলা। গল্পগুলি 
সবই সুন্দর ও বেশ উপভোগ্য । এই শ্রেণীর আন্যান্য গল্লের মত এই সব গল্লের মূলেও শুধু আনন্দ 
দান ভিন্ন অন্য কোন মুখ্য উদ্দেশ্য নাই। অবশ্য আনুঘঙ্গিকভাবে সসস্ত গল্লেই নান। উপদেশ ও 
শিক্ষা আছে, সে কথ। না বলিলেও চলে । 

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে “তোহ ফা” বা তত্ষোপদেশ পারসিক কবি ইউন্থুফ গদার এ নামীয় পুস্তক হইতে 
আলাওল কর্তৃক বাঙ্গালায় অন্ুবাদিত হয়। ইহা গল্প গ্রন্থ নহে। ইহা মুসলমানদের ধর্ন্মসম্প্কায় 

তোহক্া ধরততস্ব. . উপদেশ ও করণীয় ক্রিয়াকলাপপূর্ণ একটি গ্রন্থ। ধর্মের করণীয় ক্রিয়াকলাপ ও 

ততপ্রসঙ্গে নানা তত্বকথ| এমন সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তকে ব্িত হইয়াছে যে, ইহা! মুদ্রিত 
হইলে আধুনিক যুগেও মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মজীবনের প্রভূত কলাণ সাধিত হইবে। 

আলাওলের “সেকান্দর নামা” নামক গ্রন্থখানিও, মহাকবি নেজামী গজনবীর রচিত পারস্য 
“সেকান্দর নামা”র বঙ্গানুবাদ । ফারসী “সেকান্দর নামায়” কবি নেজামী সাহেব আরবী, ফারসী, 

সেকান্দর নামার. নছরাণী ( ইংরাজী ), ইভ্দী, ও পহলবী--এই পাঁচ ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন 

মূল বন্তা। বলিয়! প্রকাশ । ক্তরাঁং ইহার আনুনাদ যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহ! সহজেই 
অনুমেয় । কিন্তু আলাওল স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিতা বলে, সনস্ত বাধ! অতিক্রম করিয়। ইহার অনুবাদ 
করিয়ছেন, এবং এই অনুবাদে তাহ]র খ্যাতিও অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শাহ সেকান্দরের (£16320001) 0])৩ 01521) দিখ্বিজয়-কাহিনী বর্ধিত 
 হইয়াছে। এই জন্য ইহ। যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ । রুমরাজ ফয়ল্কুছের (00011) আদি নিবাস 
ইউনান (101)12) দেশে । তিনি ইস্হাক নবীন ( [১101)066 [59০ ) জ্রাহপ্পুজ ছিলেন । মকছুমিয়। 
(150200101%) দেশে তাহার রাজনানী ছিল। শাহ েকান্দর এই ফয়ল্কুছের পালিত পুভ্র। 
ইউনানী হাকিম ()11950[70) নকুনাক্ষের পুল্র আরম্তৃতালিশ (5৮০0০ ) সেকান্দরের শিক্ষাণ্ডর 
ছিলেন। সেকান্দর রাজপদে অভিষিক্ত হইয়। আরম্ততালিশকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন ও তাহার 
পরামর্শ মতে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি জীবনে বন্ধ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সকল যুদ্ধেই 
তাহার জয়লাভ ঘটে। জঙ্গী রাজ।র সহিত তাহার প্রথন যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি 
মিসর অধিকার পূর্বক ইস্কান্দরিয়া (415551)00% ) নগরী স্থাপন করেন। তিনি আয়নার অর্থাৎ 
দর্পণের স্থষ্টি করেন বলিয়া বণিত হইয়াছে। তাহার পিতা পারস্য-রাজ দারাকে (192155) কর 
দিতেন। তিনি তাহা বন্ধ করিয়। দেওয়ায় দারার সঙ্গে তাহার তুমুল যুদ্ধ হয়। বহু যুদ্ধের পর 
নিজের ছইজন পার্শচরের হস্তে দার! নিহত হন। 

সেকান্দর আজম ব৷ পারস্য দেশে গিয়।৷ অগ্নিপুজার স্থান বিনষ্ট করেন ও দারার কন্যা! 
রৌসনককে বিবাহ করিয়! স্বদেশে পাঠাইয়া দেন। তারপর মক্কায় গিয়া তিনি *“যেয়ারত” (তীর্থ 
দর্শন ) করেন ও তথ। হইতে বরদায় গমন করিয়! তত্রত্য রাজার আন্ুগতা গ্রহণ করেন। হিন্দুস্থানে 
গিয়া রাজাকে পত্র লিখিলে রাজ। ভয়ে ম্বীয় ছুহিতাকে দিধ! পসেকান্বরের সঙ্গে সধ্য স্থাপন করেন। 
তারপর কনৌজ ব৷ কাণ্যকুজ জয় করত: চীন ও রুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ন্ত্রী লাভ করেন। 


৫৮: আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত] 


অদ্ঠঃপর “আব্-ই-হায়াত্‌” (৬৮৪০৮ ০1146) বা মৃতসঞ্জীবনী-স্ধা-পানে অমর হইবার উদ্দেশ্যে 
তিনি “যোল্মাৎ”» নামক স্থানে গমন করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। অমরত্ব 
লাভের উদ্দেশ্তে তিনি আবার “অমর নগর” নামক দেশে গমন করেন। এখানেও তিনি বিফল 
প্রয়াস হন। তারপর রুমে গমন করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করেন। তথা হইতে স্বদেশে 
গমন করেন, এবং-- 


"আসিয়া! আসন পরে বসিয়া রাজন । 
পন্থ পরিশ্রম ক্লেশ কৈল নিবারণ | 
সপ্তথণ্ড পৃথিবীর নৃপতি আজ্ঞাতুক্ত | 
নিয়োজিল গ্রাত খণ্ডে নায়েব উপযুক্ত ॥ 
ভূপতি সঙ্গতি ছিল যত নৃপদল। 
প্রাতজ্ঞায় দড় করি আছিল সকল ॥ 
নৃপতির হস্তে পাই ফোগ্য পুরস্কার । 
স্বীয় স্বীয় দেশে গেল হরিষ হস্তর॥ 
বছ ধন রত্ব সবে নিলেক সঙ্গতি । 

যার যেই দেশেতে হইল অধিপতি ॥ 
তথা ছাড়ি ইউনানে গেল সেকান্দর । 
স্তভ ফলাফল সেখ! ঘটিল বিস্তর ॥ 


এখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। ুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ হইলেও, প্রাসঙ্গিকভাবে বল অমূলা উপদেশ 
সনিবিষ্ট থাকায়, গ্রন্থখানি অত্যন্তই সুখপাঠ্য হইয়াছে । ইহার ভাষ! সর্বত্র ম্ঘনিখ্বোযব্ গুরু 
গম্ভীর । 
আলাওলের “সয়ফুল মুলুক-বদীউজ্জমাল্‌” নামক গ্রন্থখানিও একটি প্রেমমূলক উপাখ্যান 
কাব্য। ইহাতে মানব-মানবীর প্রেম নাই; আছে মানবাতীত প্রেমের কথা। এই প্রেমের 
সয়ফুল মুলুকের জন্মস্থান মানবীয় জগতে, কিন্তু পরিণতি পরীর রাজ্যে । এই প্রেম দেহগত 
উপাধ্যান। হইয়াও দেহাতীত, এবং ইহা! যেন মানব জগতের সহিত তত্বহিভূ্ত জগতের 
সন্ধিন্থত্র । বল! বাহুল্য, ইহাঁও ফারসী সাহিত্যের অনুবাদ । 
দেখা যায়, এই কাব্যের নায়ক সয়ফুল মুলুক মিসরের বাদশাহ শাহ ছিপুয়ানের পুক্র ছিলেন 
তাহার সহিত অমাত্য-পুকজ্র সঈদ-এর হরিহরাত্মা বন্ধুত্ব ছিল। নায়িক1 বদীউজ্জমাল ছিলেন, ইরাণ- 
বোস্তান নামক পরী-রাজোর শাহপাল নামক রাজার অপূর্ব সুন্দরী পরী-রাজকন্তা! ৷ 
একদ। ঘটনাক্রমে সয়ফুল মুলুক পরী-বাল! বদীউজ্জমালের একখান! আলেখ্য চিত্রপটে দেখিতে 
পাইলেন। আলেখ্য দর্শন করিয়া তিনি একেবারেই মুপ্ধ ও আত্মহারা এবং পরে পাগল হইয়া 
গেলেন। তিনি দিনের পর দিন অচৈতন্য হইয়! থাকিতেন_-কেহই তাহার মনের কথা খুলিয়। 
লইতে পাঁরিত না। এই সময়, তাহার বন্ধু সঈদ অনেক কষ্টে কুমারের মনের কথা জানিয়া লইয়! 
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রাজাকে সমস্ত কথা খুলিয়! বলিলেন। রাজ! চিত্রপটধূত কন্যার উদ্দেশ করিবার জন্য দেশে দেশে 
চর পাঠাইলেন; কিন্তু তাহার! বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। রাঁজা অনন্যোগায় হইয়। 
নানা কথ। ভাবিতে লাগিলেন। 


এমন সময়ে একদিন বদীউজ্জমাল কুমারকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। 
কুমার বন্ধু সঈদকে সঙ্গে লইয়া ইরাণ-বোস্তান নামক পরীর রাজো বদীউজ্জমালের উদ্দেশে যাত্র! 
করিলেন। এই যাত্রার পর, কত যে অঘটন ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; প্রসঙ্গক্রমে তাহার 
বর্ণনা করিতে যাইয়া গ্রন্থখানি এইবূপ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। বলাবাহুলা, পরিশেষে 
পরীবাল। বদদীউজ্জমালের সহিত সয়ফুল্‌ মুলুকের, এবং সঈদ-এর সহিত সরন্্ীপ-রাজ-কন্যা। মল্লিকার 
বিবাহ হইয়াছিল । 


ইহ্বাই “সয়ফুল মুলুক-বদীউজ্জমাল্‌্” কাব্যের মূল উপাখ্যান। মূল উপাখ্যানের পক্ষে 
অনাবশ্যকীয় অনেক অবান্তর গল্পের সমাবেশে কাব্যখানি দীর্ঘ হইলেও, ইহাতে আলাওলের কবিস্ব 
ও পাণ্ডিতোর প্রঅ্রবণ-ধার। তাহার অপরাপর কাব্যাবলীর ন্যায় সমভাবেই ক্ষরিত হইয়াছে । 


পঞ্চম অধ্যায়। 


শ্লোতাজ-াজজ্ন নাজ 
বাক্জাল। লাহিত্য-ছিক্কাশেজ খাল] । 


্বীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরকান বা রে।সাঙ্গ-রাজসভ। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরম্মরনীয় 
হইয়া থাকিবে । এই শতান্দীতে বাঙ্গল। সাহিত্যের তিন জন খা।তনাম। কবি পর পর রোসাঙ্গ-রাজসভ। 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন | এই তিন জনের নাম দৌলত কাজী, কোরেশী মাগণ 
ঠাকুর ও আলাগল। সপ্তদশ শতাব্দীর ন।ঙ্গলা স।হিত্য এই কবিত্রয়ের সাধ- 
নায় ধন্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । দিদেশে নিজাতীর ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়|, বঙ্গ ভারতীর 
এই তিন জন স্ুসন্তান যে একনিষ্ট সাধনায় মগ্ন ছিলেন, তাহাতে যে অপুন্ধ বৈশিষ্টা ফুটিয়৷ উঠ্িয়া- 
ছিল, সপ্তদশ শতাব্দী -পূর্বব-বাঙ্গালা সাতিতো ইহ| ছুল্পভি। ঈহার| নানাধিক এক শতাব্দী ব্াপিয়। ধীরে 
ধীরে নানা দেশসঞ্জাত অপুর্ব পুপ্পপুর্জে যে বিচিত্র ম|লিকা বঙ্গ তারতীর কণ্ঠে দোলাইবার জন্য 
গাথিতেছিলেন, তাহ] বাঙ্গল। সাহিতাকে আরও একটু মনোরম, আরও একটু হ্ৃদক়গ্রাহী, আরও 
একটু গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল। হঁহাদের এই স্ুচার মালিক শুধু যে গন্ধে অতুলনীয় ছিল, 
তেমন নহে, ইহার নান। বিচিত্র ও অপুর্ব বৈশিষ্ট্য আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
নিম্নে এবংবিধ কয়েকটি বৈশিষ্টোর উল্লেখ করিলাম । 

বাঙ্গলা সাহিতোর ইতিগাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, চৈতন্য-পুৰৰ যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, 
“সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন হিন্দু যুগের ইতিহাস-পুবাণের প্রচার, প্রাচীন বাঙ্গালার ধন্ম ও 
সগশ শামী পূরববন্ভী বীরগাথা এবং দেবদেণীর মাহাত্মা-কী শন, ও রাধা-কৃষের প্রেমকে অবলম্বন 

বাঙগল। সাহিগের স্বূপ।  করিয়। গভীর তাপের আধাতিক নীতি কবিতা,_এইগুলি লইয়। ব্যাপুত 
ছিল” (১)। তারপর আমিলেন মহাপ্রভু চৈতন্দেব (১৪৮৪ _১৫৩৩ থ্রীষ্টাব্দে)। তিনি বঙ্গ 
ও উতকল দেশকে রাধাকৃঞ্ণ-প্রেমা শরয়ী ভগনত্তক্তির শ্লোতে ভাসাইয়া দ্িলেন। তাহার ফলে 
দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইল,_বাঙ্গালাদেশে এক বিরাট বৈষ্ণব-সাহিতোর স্থষ্টি হইল। 
এই বিরাট বৈঞ্ণধ-পাহিতা হইতে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বৈঞ্ুব-সাধকের জীবনাখ্যাধ়িকাকে 
বাদ দিলে, বৈষ্বদের “গীতাবলী সাঠিতাই” প্রাধান্য লাভ করে। খীষ্রীয় যোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ 
হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পধান্ত বৈষ্্ণদের "'গীতাবলী সাহিতাই” বাঞ্গালা দেশকে পরিপ্লাবিত করিয়া 
দেয়। এই সময়ে “গীতাবলী ব। পদাবলী সাঠিতা” বাঙ্গালায় এমনই প্রাধান্য বিস্তার করে যে, বাঙ্গালা 
দেশ হইতে অন্যবিধ সাহিতা-দাধন একরূপ নির্বাসিত হইয়াছিল বলিলেও অতযুক্তি হয় না। অবশ্য 


নি জাতি ডি স্্ শশা ২044 সরা ধ-৬- [জপ এ. 


(১)বাঙ্গাগা ভ।মাতন্বের টুমিক_ (পিবদ্ধিত বত দন্ধরা। ১৯৩৪ )__হুনীতি কুমার চ্টোপাধা।়__-পৃঃ ১৫৯। 


পূর্ববাভান। 


জন 


বাঙ্গাল। সাহিত্য-বিকাশের ধায় ৬১ 


এই গীতাবলী সাহিতোর বাহিরে প্রভাববিহীন শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের দ্বারা চণ্ডী, মনসা, ও 
ধর্মমঙগল প্রভৃতির ম্যায় সাম্প্রদা়িক দেব-দেবীর মাহা স্মা-কীর্তনকে আশ্রয় করিয়া, বৈষ্ণন-সাহিত্য- 
প্লাবিত বঙ্গে অন্য এক প্রকার ধন্ম-পাহিতা গড়িয়। উঠিয়াছিল। স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধন্মা- 
সাহিত্যের কোন স্থান ব। প্রভাব ছিল ন।। কিন্তুপদাবলী সাহিতোর” প্রভাব এত বিশাল ও 
ব্যাপক ছিল যে, গোট। হিন্দু জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেব-দেবী ও অবতার-বিদ্বেষী একে- 
শ্বরবাদী মুদলমানগণ ষোড়শ ও শপ্তদশ শতাব্দীতে স্থুনধূর পদাবলী সাহিতোর ললিত বঙ্কারে বিমুগ্ধ 
হইয়া এই ,সাহিতা-সাধনায় আয্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রায় ৬০ ৭০ জন মুসলমান “পদাবলী” 
লিখকের পদ আমাদের নিকট সগ্রীত মাছে । সৈঞনদের “পদাবলী স।ভিত্যের” বাপক প্রভাবের 
প্রমাণ ইহার দেশী আর কি হইতে পারে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিত গেলে, যোড়শ 
শতাবীর শেষাদ্ধ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী বাপিয়। বাঞ্গালায় “পদাবলী সাঠিতোরই” দোর্দগড প্রতাপ 
ও ব্যাপক প্রভাব দৃষ্ট হয়। 

বাঙ্গল সাহিত্যের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বাপালার বাহিরে রোসাঙ্গ-দেশে তিনজন শক্তি- 
শালী ও অমর প্রতিভাবান কবির সাধনায় বাঙ্ছল। ভাষার গতি অন্থপথে চালিত হইয়াছিল। এই 
বোসাঙ্গে বঙ্গদেশের সাহিতা কপিত্রর়ের বধ্যে দৌলত কাজা ও আলাওন পদাবলী সাহিতোর গ্রভাব হইতে 

সাধনার পরতিত্রি্া। মুক্ত ছিলেন না; দৌলত কাজীর ক!ন্ে পত্রজবুলী" ভাঘার বাণহার ও আলা- 
ওলের কয়েকটি বৈঞ্ণব-ূপকাশ্রিত-পদের আবিক্দারে তাহা প্রমাণিত ভইতেছে। কিন্তু এহেন 
বৈষ্ণব-প্রভাব তাহাদের কাব্য-সাপনাব আপর্শকে খর্ব করিতে পারে নাই। ভাহাদের উপর যুগ- 
ধন্মান্ুযায়ী বৈষ্ব-প্রভ।ব ছিল বটে, কিন্তু তাঙ্গার। একে মুসলমান, দ্বিতীরতঃ বাঙ্গালাদেশের বাহিরে 
বাস করিতেছিলেন বলিয়া, বাঙ্গালার বৈ্ব-ভাপ-প্রণাহ তাহাদিগকে তৃণবৎ ভাসাইয়া লইয়! 
যাইতে পারে নাই! তাই দেখিতে পাই, বেষ্গব-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াও, তাহারা যে ভাবে 
বঙ্গ সাহিতোর সাধনা কবেন, তাহা যেন বাপালাদেশের সাহিগঠ্য-ধার।র একটি প্রতিক্রিয়া। সত্যই 
তাহাদের সাহিতা-সাধন।, বঙ্গাল৷ দেশের বোডশ ও মণ্তদণ শতাব্দীর পদাবলী ও ধন্ম-সাহিত্য-সাধ- 
ন।রই একটি প্রতিক্রিয়া বলির। আমাদের ধ।রণা। আম।দের এহেন ধারণা যে একেবারেই অমূলক 
নহে, তাহ! নিম্নের আলোচন। হইতে আরও পরিম্কুট হইবে । 

প্রথমতঃ রোসাঙ্গ-রাজসভার এই তিনজন কন বাঙ্গালা-সাঠিত্যের আসর হইতে, ধর্ম-সাহিত্যকে 
একরূপ নির্বাসিত করিলেন। দৌলত কাঙ্গী ও কোরেশী মাগণ ত ধন্ম-সাহিত্কে আমলই দিলেন 
না, আলাওল বৃদ্ধ বয়সে “তোহফা” রচনা করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ সুনাম 
অজ্জন করিতে পারেন নাই । তাহার “তোহফা” নানক মুসলমানী সংহিতা 
গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখ। যায়, ধম্ম-গ্রন্থ রচনায়, ভাঙ্গার তেনন আন্তরিকত। ছিল না। ইহা যেন 
অনিচ্ছা সান্দেও লৌকিক অভিলাষ পূরণের প্রয়াস। যেরূপেই হউক, রোসাঙ্গ-বাজসভায় সপ্তদশ 
শতাব্দীতে যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ। আরম্ভ হইল, তাহা হইতে ধন্ম-সাহিতা-চর্চ। একরপ নির্ববা 
সিত হইল, এবং তৎস্থলে ধর্শ-গন্ধ-লেশহীন উপাখানমালার আমদানী হইল। কি “সতী-ময়না” 


ধশ্ম সংশিষ্ট সাহিত্যের নির্ববালন 


৬২ আরকান-য়াজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


কি “চন্দ্রাবতী”, কি “পল্লাবতী”' কি “সয়ফুল মুলুক-বদীউজ্জমান”, কি “হপ্ত পয়কর”, ও “সেকান্দর 
নামা” সমস্তই উপাখ্যানমূলক কাবা; অবশ্য তন্মধ্যে “পস্মাবতী”, কি “সেকান্দর নামা”, 
নামক কয়েকখানি কাঁবাকে নিছক কাব্য না বলিয়া এঁতিহাসিক উপাখ্যানমূলক কাব্য 
বলা সমীচীন। ইতিহাসের আবছায়ায় সপুদশ শতাব্দীর পূর্বেও বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য 
রচিত হইয়াছিল; প্রাচীনতম ্ধশ্ম মঙ্গল” কাবাগুলিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু আলাওলের 
“পন্মাব্তী” কি “সেকান্দর নামায়” যেমন ধন্মমূলক কোন উদ্দেশ্য বা বর্ণন। নাই, “ধর্ম মঙ্গল” 
কাব্যগুলি তেমন নহে । এই গুলিতে এতিহাসিক লাউদসেনকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ-দ্েবতা 
“ধর্মের” মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে মাত্র । এতিহাসিক চরিত্র অঙ্কন কর! “ধশ্মমঙ্গল” কাব্যগুলির 
উদ্দেশ্টা নহে, ইহাদের উদ্দেশ্য প্ধম্গদেবতার মাহাত্মা কীর্তন; আর আরকান রাজসভার এতিহাসিক 
উপাখ্যানমূলক কাবাগুলির উদ্দেশ্য, এঁতিহাসিক চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিত্তবিনোদক 
উপাখ্যান বর্ণনা করা। সুতরাং, উভয়বিধ কাবো আদর্শের তারতম্য অনেক বেশী ও সম্পূর্ণ ' 
পৃথক ছিল । 
দ্বিতীয়ত, রোসাঙ্-রাজসভার কবিগণ বঙ্গ ভাষায় ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার (1710171 
ড/1009001715 ) দ্বারোদঘাটন করিয়া, মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধনের প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে করিলেন। তাহাদের অনেক পুর্র্বকাল হইতে পরবর্তী সময় পর্যাস্ত বাঙ্গাল! 
ভারতীয় প্রাদেশিক হাধায ভাষা কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের অন্নুবাদ বা ভাবানুবাদে পরিপুষ্ট হইয়া আসিতে- 
চিত সাহিতোর আসান!  ছিল। ইহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা! আপনার ঘরে রামায়ণ, মহাভারত, তাগবত 
ও পুরাণ প্রভৃতি লাভ করে। রোসাঞ্-রাজসতার কবিগণ দেখিলেন যে, মাতৃভাষাকে নানাদিক হইতে 
উন্নত করিয়। তুলিতে হইলে, শুধু সংস্কৃত ভাষায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়। রাখিলে চলিবে না। তাই, 
তাহার ভারতী প্রাদেশিক ভাষার ভাল ভাল পুস্তকগুডলিকে সরস ভাষায় অন্থুবাদের ভিতর দিয়া 
বাঙ্গালায় আমদানী করিতে চেষ্টিত হইলেন । এ বিষয়ে কবি দৌলত কাজীই সকলের অগ্রণী । তিনি 
১৬২২ হইতে ১৬৩৮ শ্রীষ্টাব্দের মধো তাহার খাতনাম। গ্রন্থ “সতী ময়না” প্রণয়ন করিলেন। ইহ! 
গোহারী দেশের ঠেঠ হিন্দীভাষায় রচিত “সাধন” নামক কোন কবির কাবোর ভাবানুবাদ । কবি তাহার 
কাব্যের ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন;_ 
শ্রীযূত আনরফ অমাত্য প্রধান ॥ 
ঙ ৫ র্‌ 


কহেস্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে । 

রঃ ঙ গা 
আরবী, ফাছি, নান। তত্ব উপদেশ । 
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ ॥ 
গুজ্াতী, গোহারী, ঠেঠ, ভাষা বহুতর, 
সহঙছ্ছে মহত সভ1 আনন্দ নিয়র ॥ 


বাঙ্গাল সাহিতা-বিকাশের ধার । ৬৩ 


শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি ॥ 
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী ॥ 


ঞ ক র্‌ 
ঠেঠ! চৌপাইয়। দোহা! কহিল সাধনে । 
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে । 
দেশী ভাষে কহ তাক পঞ্চালীর ছন্দে। 
সকলে বুঝিয়া যেন পড়এ সানন্দে ॥ 
তবে কাজী দৌলত বুঝি সে আরতি । 
পঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভায়তী ॥ 
এইব্নপে কবি কাজী দৌলত যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন, তাহ। তাহার পরবস্তী কবিদের 
মধ্যেও সংক্রামিত হইল। তাই, দেখিতে পাই, আলাওল তাহার কবি-জীবন আরম্ভ করিলেন, হিন্দী 
কবি মালিক মোহাম্মদ জয়সীর “পদ্ুমাবৎ” বাঙ্গালায় “পন্মাবতী” নামে অনুবাদ করিয়।। আলাওলের 
এই স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদিত হইয়াছিল। সগুদশ শতাব্দীর মধাভাঁগে বাঙ্গালা- 
দেশেও আর একখানি হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়। ইহ] কৃষ্ণদাস বাবাজী কর্তৃক অন্বাদিত 
হিন্দী কবি নাভাজী দাসের “ভক্তমাল”। বাঙ্গালা “ভক্তমালে” অনুবাদের চেয়ে অন্ুবাদকের 
স্বাধীন রচনাই অধিক (১)। কাজী দৌলত ও আলাওলের প্রভাবে “ভক্তমাল” অন্ুবাদিত 
হইয়াছিল বলিয়। বল! না গেলেও, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর যুগধর্মের প্রভাবে অনুবাদিত হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই, এবং এই যুগধন্্ম প্রবর্তানের অগ্রদূত ছিলেন কবি কাজী দৌলত। 
তৃতীয়ত:, বাঙ্গাল কাব্যে আর একটি বড় আদর্শ স্থাপন করিলেন, রোসাঙ্গ-রাজসভ1-কবি 
কোরেশী মাগণ । তিনি বাঙ্গাল। দেশের বনু প্রচলিত একটি বূপকথাকে তাহার “চক্দ্রাবতী” নামক 
সম্পূর্ণ বঙ্গীয় উপাদানে কাব্যে স্বান দিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ধম্ম কথা, দেবদেবীর মাহাত্য্য-কীর্তন 
কাধা-সষ্টি। এবং সংস্কত ও ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার অন্ুবাদকে সম্পূর্ণরূপে বর্ধন 
করিয়াও, সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্যের শ্ত্রীবৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে। 
তাহার পুর্বে বা সমপময়ে কোন বাঙ্গালী কবি সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে অর্থাৎ বাঙ্গালার নিজন্য সম্পদ 
দ্বারা উচ্চাঙ্গের কাব্য রচন। করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের নিকট জানা নাই । বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
“সত্যপীর” বা “সত্যনারায়ণের” কাহিনী, “পদ্মপুরাণ”, “মনসার ভাসান” ও “ময়নামতীর গান” 
প্রভৃতি কাবো বাঙ্গালার নিজন্ষ উপাদান প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও, এবং ইহাদের অধিকাংশ কাব্য 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাবীতে রচিত হইলেও, ইহাদের রচনার উদ্দেশ্ট “চন্দ্রাবতী” রচনার উদ্দেশ্য 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু উপাখ্যান ভাগের মধা দিয়া পাঠককে নিছক কাব্যামোদ দান করাই, এই 
কাবাগুলির উদ্দেশ নয়; নান দেবদেবী ও উপাস্তাদেবতার (অবশ্য এই উপাস্ত দ্রেবদেবিগণ প্রাচীন 
বাঙ্গালীরই মানস-স্থষ্টি) মাহাত্ময-বর্ণনচ্ছলে বাঙ্গালার উপাদানে এই কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল; 
আর তংস্থলে “চন্দ্রানতী” রচিত হয়, পাঠককে বাঙ্গালার রূপকথার মধ্য দিয়া নিছক কাব্যামোদ 


(৯) বঙ্গভাঁব| ও সাঁছিতা (পঞ্চম সংস্কয়ণ )- দ্ীনেশচন্তা সেন_-পৃঃ ৬৩৭-৩৩৮ | 


৬৪ . আরকান*রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


দান করিবার জন্য । সুতরাং, "চন্দ্রাবতীর” আদর্শ এই কাবাগুলির আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পুথক ও নৃতন। 
“ময়মনসিংহ গীতিকা” ও “পুরর্ববজ গীতিকার” কোন কোন গাথ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; এবং এই গীভিকাব্যগুলি আদর্শের দিকদিয়া “চন্দ্রাবভীব” সহিত তুলিত 
হইতে পারে। কিন্তু এ গীতিকাগুলিকে এক একটি পূর্ণাঙ্গ কাবা বল! চলে 'না। ইহার! বাঙ্গালার 
মাঠ-বাটের সুন্দর ও মনোরম পুষ্প ক্বরূপ। মাঠ-বাট হইতে আহত পুম্পে রচিত মালিকার যে শোভা। 
বৈশিষ্ট্য ও আদর, তাহা পুথক পুথক ফুটন্ত পুষ্প সদৃশ গীথিকাগুলিতে পাঁওয়। যায় না; কিন্তু 
চক্দ্রাবতীতে” এহেন শোভ। ও বৈশিষ্ট সম্পূর্ণরূপে পিরাজমান। সুতরাং “চন্দ্রীবতীর” সভিত' এই 
গীতিকাগুলির তুলনাও কর। যায় না, উচিতও নহে । 
চতুর্থতঃ রোসাজ-রাজসভা-কবি মআালাওলই সব্বপ্রথম বহু সম্প্রসারিত, নিষয়-নৈচিত্াপূর্ণ সুমধুর 
ফার্সী সাহিতাকে অনুবাদের মধাদিয়া বাঙ্গাল! ভাষায় প্রভাক্ষভাবে আমদানী করিলেন | ইহাতে 
বাজালা সাহিতো ক্ারপী পৃথিবীর তাতকািক একটি বহু সম্পদশ।লী, বলিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ সাহিত্যের সহিত 


সুকুমার দাহিত্যের বাঙ্গালীর, নৃতন ন। হইলেও সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিল। আলাওলের পূর্বেও 
আমদ!নী। কেন কৌন মুনলনান কবি নাঙ্গাল। ভাষায় ফার্সী সাহিতোর দারোদঘাটন 


করিয়াছিলেন বলিয়। জানা! যায়। কিন্তু বিষয়বস্ত নিববাচনে তার! প্রধানতঃ ধর্মকেই আশ্রয় 
করিয়াছিলেন। আলাওল যাহ। করিলেন, ভাতা কার্সীর সুকুমার সাহিত্য (135110৯-1০1055 ) 
ংশ্লিষ্ট বিষয়। ম্ুতরাং ইহা জাতিধর্ম্ম-নিধিবশেষে সকলের নিকট ঘে প্রির হইয়া উঠিয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার “হপ্ত পয়কর,” “সেকান্দর নাম, “সয়ফুল মুলুক-বদীউজ্জমাল” 
প্রভৃতি কাব্য, ফারসী সাহিতোর সর্ববজন-প্রশংসিত উচ্চদরের সাহিতা। এই কাবাগুলির অনুবাদে 
বাঙ্গালা ৰা সত্যই সম্পদশালিনী হইয়। উদ্ে। আলাওল প্যতীত অন্থা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর 
কবি কর্তৃক এই কাব্যগুলির শনুনাদ হইলে, বাঙ্জাল। সাঠিতো ইচাণের স্থানদান কর দু্ষর হইত। 
পরঞ্চমতঃ, আর একটি লক্ষা করিবার বিষয় এই, রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণের বিদ্রোহিতা। 
ইন্তা যেন পুর্নোক্ত প্রতিক্রিয়ারই বিকাশ। ভ্রাড।বা বঙ্গীয় কবিদের গতানুগতিকপহীতা ও পুচ্ছ- 


হায়াত এাঞীতার রিরুদ্ধ পিদ্রোহ ঘোঁষণ। করিয়াছিলেন । “প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ঘেয়েছেব |বলোপ ও একঘেয়ে ভাবট। বড়ই প্রবল। সেই এক রামায়ণের সাত শত অনুবাদ 
বৈচি(/]র নাবদানী | দেই এক লাউসেন-কাহিনী লইয়। পুরুবানুক্রমে কবিদের একঘেয়ে, ধর্মমঙ্গল 


কাবা রচন।, (সেই এক বেভুল।-লখান্দর ব। ধনপতি সদাগণ্সের উপাখান আশ্রয়ে চিরাচরিত মনসার 
ভাসান বা চণ্ডী কাব্য প্রণয়ন ), সেই নানা কবির হাতে চোৌতিশ।-স্তোত্র ব। বারমাস্তার একইভাবে 
বর্ণনা । এই একঘেয়ে ভাপ, আর কবিদের গতানুগতিকতা- যেন ব'ঙ্গাল। দেশের পাহাড-পববতের 
আভাব-জনিত প্রাকৃতিক একঘেয়েহের _মেঠ মাসের পর মাঠ, নদী, খাল, সমতল ক্ষেত্র, বাগান, গ্রাম, 
জঙ্গল লইয়।, বৈচিত্রযহীন প্রাকৃতিক সংস্কঘনেরই সাঠিত্যিক প্রতিবিষ্ব” (১) । আর এই গতান্থগতিকত। 
ও পুচ্ছগ্রাহীতার ;বিপক্ষে রোসাঙ্গ-রাজসনভা-কপিদের বিদ্রো্ঠিতায় পাঙ্গালা সাহিত্যে যে নৃতনত্ব ও 


আত 2 পপি ০ 


(১) বাঙ্গাল! ভাঁধাতস্বের ভামক।__( পারবদ্ধিত ছিতীয় সংস্বরণ )-_হুনীতি কুমার চট্োপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৮। 


বাঙ্গাল সাহিতা-বিকাশের ধার ৬৫ 


বৈচিত্র্য দেখ! দিল, তাহ যেন সাগর মেখলা, বনানী কুম্তলা, পর্বত-শীর্ধা, সরিম্মালিনী রোসাঙ্গ ও 
চট্টলভূমিরই সাহিত্যিক প্রতিবিশ্ব। মৌলিকত্রই রোসাগ-রাজসভ।-কবিদের বৈশিষ্ট্য । সাহিতোর 
জহ্য বিবয়বন্ত-নির্বাচনে যে শুধু তাহাদের মৌলিকত্ব ছিল এমন নে, এমন কি যেখানে দৌলত 

কাজীর ন্যার কাবো “বারমাস্থার” আমদানী করিয়া গতান্বগতিকপন্থীতার অন্রসরণ করা হইয়াছে, 
সেখানেও মৌলিক ফুটিয়। উঠিয়াছে। দ্বিতীয় অধা|য়ে করি দৌলত কাজীর কবিতের কথ! বলিতে 
গিয়।, তাহ।র “বারনাসী”্র নৌলিকন্ধ সম্বন্ধে আমর। অঃলোঢন। করিরাছি। মাগণ ঠাকুরের “চন্দ্রাবতী” 
কাব্খানি সকল বিষয়ে সর্ববদিক দিয়াই মৌলিক । কবি গালা অনুবাদ বাতীত অন্য বিঘয়ে (অবশ্য 
ধর্মগ্রন্থ “তৌহফার” কথ। বাঁদ দিয়া) হস্তক্ষেপ না কবিলেও, অনুবাদিতবা গ্রন্থ নির্বাচনে, এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মুলানুসারী মন্ত্বাদের চবমোংকমে যে অপুনব মৌলিকন্ধের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহ শুধু আলাওলেই সম্ভবে। 


ব্ঠত', বোসাঙ্গ-রাজসভ।-কবিগণ বাঙ্গাল! সাহিতোর প্রাচীন আদর্শকে বদলাইয়! দিয়া, ইহার 
শ্রোতকে যে মুখে প্রবাহিত করিলেন, তাহা হইল-নসাহিভো মানবীয় প্রেমের মাহাম্মা স্বীকার । 
সাঠিতো নুতন আদর্শ সপ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেব বাঙ্গালাব কোন কবি নিছক মানবীয় প্রেমের মাহাত্া 
মানবীয (প্রম। খবীকার করেন নাই । মোড়শ শতকের শেষার্ধ হইতে সপ্তদশ শতকের 
প্রথনাদ্ী পর্ধান্ত বৈধঃবেব। পাঙ্গাল। দেশদক যে প্রেমের বন্যায় ভাসাইম। দিলেন, এবং তাঙ্গার ফলে যে 
পিরাট “পনাবলা সংছিত্য" গডিন। উঠিবভিল, "তাহা মানবীয় পপ্রমের রূপকে ভগবত-প্রেম মাত্র । 
দেব্-প্রেন, গুরু-প্রেম নাঙ্গাল। দেশে প্রাচীন কাল হইতে ছিল; কিন্তু বঙ্গীয় কবিগণ সপ্তদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত নিছক মানবীয় ৫পরমকে আ্সীকার করি, তাহাকে কেন্দ্রীর শক্তিরপে মানিয়। লইয়।, কোন বিরাট 
কাব্য লিখেন নাই । দৌলত কাজী এ বিষয়ে অগ্রনী: তীহাঁব “সভী ময়না” অনুবাদ অর্থাৎ 
ভাবানুণাদ হইলেও তাহার কাবোর ভিত্তি ব কেন্দ্র মাননীয় প্রম। তাহার পরবর্তী কবি মাগণ 
“চন্দ্রাণভী”তে জোরে ম্বাধীনভাবে মানবীয় প্রেমের মাঙগাঙ্সা ও নিজয় ঘোবণা করিলেন ; আলাওলে ত 
কথাই নাই। বাস্তবিকচই, চলোলন্, লয়, দাক্ষিণা প্রভৃতি যত গুণ মানুষের মধো আছে, তন্মধ্যে 
প্রেমই মানন-জীপনেস শ্রেষ্ঠ গুণ। ইহার ছুর্ধম প্রভাব মানণ মাত্রেই স্বীকার করিয়। থাকিবেন। 
মানব-জীপনের এনন ক্ষনতা শালী গুণটিকে কেন্দ্র করিয়। কাব্য-রচন। করিবার পরিকল্পনা, রোসাঙ- 
রাজসভা-কনিগণই বাঙ্গাল। ভাষাকে সর্ধবপ্রথন দান কবিলেন। অবশ্য ফারপী ও হিন্বী সাহিতোর 
সংশ্রবে তাহাদের এ বিষয়ে চক্ষু ফুটে, সন্দেহ নাই। ন্বীকার করি, এদেশের বূপকথায় ব। গীতিক।- 
গুলিতে মানব-প্রেমেব মাহাক্সা ও ক্ষমত। পিঘোষিত হইয়াছে, কিন্ক তাহার। পল্লীর শান্ত-সিদ্ধ-ক্রোড় 
তাগ করির।, সাঠিতোর আসরে তখনও স্থান পায় নাই । উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভাতার 
সংস্পর্শে বাঙ্গালায় উপন্যাস রচিত হইবার পুবের, মান্গুষেন প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য-রচনা করিবার 

আদর্শ সব্বপ্রথম রোসাঙ্গ হইতে এদেশে আগমন করে | 
সপ্তমতঃ দেখিতে পাই, বাঙ্গল। ভাষার পরিচ্ছদ-পবিবর্থনে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণের হাত। 

৯ 


৬৬ আরকান-রাঁজসভাঁয় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


চি 


ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গাল ভাষা পল্লীর সরল শিশুটির মত মোটা ভাত-কাপড়েই দিনাতিপাত 
করিতেছিল ৫ পল্লী-জনোচিত সরল ভাব ও প্রাকৃতিক ভাবাপন্ন শব্দ-সম্পদই 
তাহার প্রধান উপজীব্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে দৌলত কাজী বা! আলাওল 
প্রমুখ পণ্িত কবিদের হাতে পড়িয়া প্রাকৃতিক ভাবাপন্ন শব্দ সম্পদ ও পল্লীর সরল ভাব 
ব্রত বিসঞ্জিত হইল। এবং তৎস্লে, “আলি, পিক, ভুজগগ, চামর, জলধর। শ্যামতা সৌষ্টবে নহে 
তার সমস্থর ॥৮--প্রভৃতির ন্যায় পাপ্ডিত্যমূলক ভাষ। ও ভাবের সমাবেশ হইল । এই রূপে, বাংলা- 


ভাষা অচিরেই শবকা-সম্পদে, ছন্দ-বৈভবে, পাণ্ডিত্য-গরেবে ৪ ভাষার বস্কারে পুর্ণ হইয়। 
উঠিল। | 


পাঙিত্য মূলক তাদার আমদানী 


রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণ বাঙ্গালা সাহিতাকে কি কি বিষয় দান করিয়াছিলেন, এখন 
তাহা পরিষ্কারভাবে দেখ। যাইতেছে। তীহারা বাঙ্গালা সাহিতাকে যে অপূর্ব সম্পদ দান 
করিলেন, তাহাতে এ দেশের সাহিত্য শুধু একট সন্মথথে অগ্রসর হইল না। 
বরং নানা দিক হইতে পরিপুষ্ট ও নানা নিষয়ে বৈচিত্রাপূর্ণ হইঘা উঠিল । 
“মোটের উপর ইহা স্বীকার করিতে হইপে যে, প্রাচীন বাঙ্গল। সাহিতোর আলোচা বিষববস্থ ছিল 
অতিঅল্প তিন চারিটি পিযর লইয়া এই সাভিতোর পঁজিপাট।। ইহাঁর তুলনার প্রাচীন হিন্দী 
বা তামিল সাহিত্যের (প্রসার খুব বেশী, এবং সেই যুগের ফান্সী, আরবী, চা করাসী 
ইংরেজী প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষাগুলির এবং চীনা ভাষার সাহিতোর প্রসার ও বিষয় বৈচিত্র্য 
আরও অনেক বেশী” (১) রোসাঙগ-ব।জসভ।কদিগণ এহেন বাঙলা সাহিতাকে নৃহন আদর্শ দান 
করিলেন, নানা ভাবে সম্প্রসারিত করিলেন, বিষয়-পৈচিতো পুর কবিয। দিলেন, ভাপভীর় উন্নততর 
হিন্দী ভাষার সহিত যুক্ত করিয়। দিলেন, এবং নানা বৈচ্রাপুণ ও স্ুনবুব ফারসা সাহিতোর সহিত 
সাক্ষ্যাংভাবে পরিচয় ঘটাইয়! দিলেন। ১৬১১ হইতে ১৬৮৭ গ্রীষ্টা্ অর্থাৎ মার ছয়ঘট্রি বসারের 
মধো, রে(স।ঙ্গ-রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষাও সাহিতের যে সব্বোতোমুখী বিকাশ সাধিত হয়, তাহার 
তুলন! বাঙ্গালা ভাষার আপন গৃহে মিলে না। 


সংক্ষপ্ত পূর্ব!লোচন। 


রোসাঙ্গ-রাজসভায় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙগ।ল। সাতিতোর এহেন বিকাশ ও নৈটিত্রা লাভে, বাঙ্গালী 
মুসলমানেন পক্ষেও গৌরণ করিবার পিষয় আছে। গ্রীীয় পঞ্দদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে 
যোড়শ শতাব্দীব মধ্যে, হুসেন শাহ, নসরত শাহ, পরাগল খা ও ছুটি খ! 
প্রমুখ গৌড়ের স্বাধীন মুঘলমান সুলতান ও তীন্রাদের আমীর ওমরাহদের 
উৎসাহে বাঙ্গাল। সাহিত্য দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হযু। বাঙ্গ'লা সাহিত্যের দে অপোগঞ্ 
শৈশবযুগে মুসলমান সুলতান ও .আমীরগণ ইহাকে টাটা দাঁন ন। করিয়া গল। টিপিয়া 


"০ শপ স-+্স্প সা স্পপস্্্স্ন 


বাঙ্গলা সহিত] ও মুসলমান 


(১) হাঙ্গাল! তাধা-তত্বের রা ( পগিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
শীস্বনীতি কুমার চাটা পা পৃঃ ১৪৮। 


বাঙ্গাল! সাহিত্য-বিকাশের ধারা ৬৭ 


মারিয়! ফেলিবার ব্যবস্থা করিলে, ইহা! যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইত, তাহা সঠিকভাবে বল! না গেলেও 
মুসলমান রাজানুগ্রহে তখন ইহার দ্রুত বর্ধন ও বিকাশে সাহাযা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই! সপ্তাদশ 
শতাব্দীতে আসিয়াও মানার আমরা রোসাঙ্গ-রাজসভায় অনুরূপ বাপারই ঘটিতে দেখি। রোসাঙ্গ 
রাজনভাসদ “্লঙ্কর উজীর” (-সমর সচিব ) আশরকফ খান, মুখপাত্র (প্রধান মন্ত্রী) মাগণ ঠাকুর 
নবরাজ মজলিশ, সমব মচিব সোলেমান, পাত্র মুসা প্রমুখ মুসলমান আমীর ওমরাহগণ সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বাঙ্গাল! সাঠিতাকে আমল না দিলে, এই সাহিতোর দীনতা সহসা ঘুচিত না। এই 
সকল বাপাঁর দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গাল। ভাষা! ও সাহিতোর বিকাশে বাঙ্গালার মুসলমানদের যত 
রে হাত রহিয়াছে, হিন্নুদের ততখাঁনি নহে । এদেশের হিন্দুগণ বাঙ্গালাভাষা ও সাহিতোর জন্মদাতা 
; কিন্তু তাহার আশৈশব লালন, পালন, ও রক্ষাকর্ণা নাঙ্গলার মুসলমান। ম্বীকার করি, 
লী না হইলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য মনোরম বন-ফুলের ন্যায় পল্লীর কৃষক কণ্ঠেই 
ফুটিয়া উঠিত ও বিলীন হুইত, নিস্থ তাহ! জগতকে মুগ্ধ করিবার ভন্বা উপবনের মুখ দেখিতে 
পাইত না, ণা ভদ্র সমাজে সমাদৃত হইত না| এইন্সপে ঘরে-াহিনে মুসলমানেরা গ্রাপ্ীয় পঞ্চদশ হইতে 
বাঙ্গাল। সাহি তাকে ক্লুনা্য়ে নান।ভালে প রপুষ্ট করি! তুপিয়াহিল। শ্রীগ্ান পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন 
মুপলম।ন কবির বিণরণ সম্প্রতি “নঙ্গীয় সাহিন্য-পরিবৎ-পত্রিকার়” (১৩৪১ বাং) প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইহার শাম সৈয়দ সুলতান । এত প্রামীনক্কাল হইতে মুসলমানেরা প্রত্যক্গ ভাবে সাহিতা-্সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিল,--ইহ। কি মুসলমানদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে ? 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
ক্োঙাজ-লাজত্লভাব আজ প্র শাল 


পরবার্তী ও সমসাময়িক বাঙ্গাল! সাহিতো রোসাঙ্গ-রাজসভার প্রভান অসাধারণ। সাহিত্যে 
যখন কোন নুতন আদর্শ আসিয়। দেখ। দের, তখন তাঠ। সাঠিতোর নান। স্তরে বৈদ্াতিকু শক্তির ন্যায় 
ক্রিয়াশীল হইয়। উগে। রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগএ নাহিতো যে সকল নূভন 
আদর্শ লইয়া মীসিলেন,. তাহাও তাতকালিক এবং তৎপরনন্তী বাঙ্গাল। 
সাহিত্যে জোরে ক্রিয়াশীল হইয়। উঠিয়াছিল। পলা বানুলা, পশ্চিম বঙ্গের 
বাঙ্গালা সাহিত্যে এ প্রভাপ গিয়। পৌছে নাই । পুববপঞ্ষের নান। স্থান হইতে, বিশেষতঃ 
ট্টগ্রামের সব্ধত্র হইতে রোসাঙ্গ-রাজসভ।-কলিদের পুস্তকেন প্রাচান পাঞুলিপি আরিদ্ধত হওয়ায় 
প্রমাণিত হইতেছে যে, পুর্ববঙ্গে রোসাদ-রাজসভ।-কপিদের গ্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। 

রোসাঙ্গ-রাজসভ।-কিদের গৌণ প্রভাব পন্ধ পিস্তুত। আলাগলকে ভারতচন্দ্রীয় যুগের পথ 
প্রদর্শক বলিয়া, স্বয়ং ডক্টর দীনেশ চন্দ্র মেন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেশ। এন্্বলে ইহ। আমাদের 
আলোচা বিষ নহে । রোসাঙগ-রাজসভার আশু প্রভাবে যে শক্তিশালী বাঙ্গালা সাহিতা গড়িয়। 
উঠিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এ অধ্যায়ের মুখা উদ্দেশ্য | ” 

প্রথমেই বলিয়। রাখা ভাল, রোসাঙ্গে যখন পুর্ব অধায়ে বণিত আদর্শ লইয়া বাঙ্গাল 
সাহিত্যের স্থটি হইতে থাকে, তখন বাঙ্গাল। সাহিতা হইতে মন্যান্ত প্রাচীন হাদর্শ গলি পরিত্যক্ত 
হয় নাই। তাই দেখিতে পাই, এই যুগে একই বাক্তির হাতে প্রাচীন ও 
নৃতন আদশে সাহিতোর স্বষ্টি হইতেছে ; যিনি পশ্ম-মাহিতা ও পপাবলী 
সাহিত্য লিখিতেছেন, তিনি আবার উপাখ্যান ও প্রেমমূলক কাপা রঢচনায়ও 
মনোনিবেশ করিয়াছেন । 

রোসাঙগ-রাজসভ।-কবিদের সমসানয়িক ণা৷ একটু পরবন্তী কবিদের বিষয়ই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে 
আলোচন। করিব। ইহাদের মধো অনেকের গ্রঠিতা দৌলত কাজী কি আলাওলের সমকক্ষ না 
হইলেও, কয়েকজন কপিব প্রতিভা নিতান্তই কম ছিল ন|। কিন্তু সকলের 
উপরেই, রোসাঙ্গ-রাজপভার সাধারণ গ্রভান (ইহাকে যুগ-ধন্ম্ের প্রভাবও 
বল! যাইতে পারে) স্থুম্পষ্ট। আনার অনেকেই শুধু রোসাঙ্গ-রাদ্রলভার আদর্শে অন্ুপ্রথণিত নহে, 
দৌলত কাজী কি আলাওলের ভাব ও ভাষ। শুদ্ধ ছুরি করিয়া কাবা রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । 
এ সকল বিষয় বিস্তৃতভ।বে আলোচনার স্থান ইহ। নৃহে, এস্লে তাহা আলোচিভ হওয়াও বাঞ্চনীয় নহে। 
তবে আলোচনা প্রসঙ্গে আবশ্বাক মত স্থ।'নে এ সকল অপ্রীতিকর কথাবও উল্লেখ করিতে হইবে | 

আাশ্চযোর বিষয়, সাধারণত: মুপলনানঃদর উপরেই রোসাঙ্গ-রাজসার আশু প্রভাব দৃষ্ট হয়। 


পূর্নবঙ্গেই রে।নাঙ রাজসভ| 
কবিদের প্রভ!ব। 


প্রাচীন আদর্শ একেনারে 
পরিত্যক্ত হয় নাই। 


এই অধ্যায়ের পরিসগ | 


রোলাঙ-রাজসভার অশু প্রভাব ৬৯ 


এই যুগের কোন কোন কাব্যের পাগুলিপি হিন্দু লিপিকরের দ্বারা লিখিত ; ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, 
হিল্টুকবি ও রোলাঙগ- কাবাগুলি হিন্দুদিগের নিকটও সমাদর লাভ করিতেছিল। কিছু দুঃখের 
রাজসভ!। বিষয়, কাব্যগুলির আদর্শে খুব অল্প হিন্দুই নূতন কাব্য রচন। করিয়াছিলেন । 
আমাদের সংগৃহীত নানাধিক ৩০০ তিন শত হিন্দু দু পুথীর মধ্যে মাত্র কয়েক জনকেই নৃতন আদর্শ গ্রহণ 
করিয়। কাবা রচনা করিতে দেখিতে পাই । ইহার কারণ কি? মুসলমান কখিদের হাতেই নাঙ্গ।ল 
কাব্য এই গুগে নূতন শাদর্শ লাভ করিয়াছিল । তাঈ কি ভাহাদের স্থাপিত আদর্শ হিন্দ কবিদের নিকট 
অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল? ধর্ধের গৌড়ানী ও সঙ্গীর্ত। কি সাহি্োও সংক্রামিত হইয়া উঠে? 
যদি সত্যই তাহাই হয়, তবে দুখ রাখিবার স্থান কৌখায় ? 
সে যাহা হউক, রোসাজ-রাজনভীব আশ প্রভাবে, পূর্বববঙ্গে যে সকল কপি জন্মগ্রহণ করিয়া 
বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিতোর সালশ। ০ তাহ!দের অনেকেরই তারিখ পওয়। যায় না। 
এই অথযাতুজ কাবদেন. তবে ভাষ!, ভাব ও কাবা বিচার করিয়। মাহাদিগকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক 
ঈযোলিনান পতাকা নলিয়। আমর। মনে করি, উাহাদের কথাই এই অধ্যায় সন্গিবিষ্ট হইল। 
যাবতীয় জগ গাপুহদ্যা. ধাভাদেন তবিখ এ পর্ান্ত আনাদের হস্তগত হয় নাই, তাহাদিগকে কিকি 
শা কারণে এ আপা।যক্ত কর। হইল, সে সন্বন্ধে পিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে 
গেলে, ও এক একটি করিয়। কারণ নিফেশ করিতে হইলে, অপ্যারটি অযগ। বাগাডম্বরে ভারাক্রান্ত হইয়া 
ধঠ সন্দেহ নাই । সাধারণভাবে এইটুকু আমর। বলিতে পারি যে, যাহার! ইহাদের কাবাগুলি অভি- 
নিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, ভাহার। দেখিবেন, এই অধায়ভুক্ত যাবতীয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর 
লক্ষণাক্রান্ত ; তই াহাদের কাবাগুলিকে এই অধ্যায়তুক্ত করিতে হর। এই সমুদয় কবির মধো, 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই প্রধান ৮ 


( কু) এজন £- রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভীবে যে সকল কবির মানির্ভাব হয়, তম্মধ্য কবি 
মরদনই সনচেয়ে প্রাচীন বাক্তি। ইনি রে।সাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের শ্যা।য় প্রতিভাবান পণ্ডিত বাক্তি 


(ক) ছিলেন না সতা, কিন্ত তিনি নিতান্তই হীন বাক্তি ছিলেন না। ভীহার কাব্যে 
মর্দন সগুদশ শতাব্দীর প্রঃটীনতম বৈশিষ্ট্য দুষ্ট হয়: এই দিক দিয়া ইহার স্থান অনেক 


উতচচি। বিশেঘতঃ ইহার রচন। মাগণ ঠাকুরের রচনা হইতে বিশেষ নিকষ্ট নহে । 

(সে যাহা হউক, ইনি নিজে তেগন কীন্তিমান পুরুষ ন। হইলেও, ইনি অমর কবি দৌলত কাজীর 
সমসাময়িক ছিলেন । রোসাঙ্গ-রাঁজ থিবী থুধশ্মার রাজন কালে ্ "৬১১ -*১৬৩৮ শ্রী; ) ইনি আবিষ্ৃতি 
হন। তিনি তাহার কাবোর ভূমিকায় থিরী থুনন্মার প্রশ'সা কীন্তন করিয়াছেন” | 


"ভোবন বিখ্যাত আছে রোসা্গ নগরি। রাননের জেহেন কক (কণক 7) লঙ্কাুরি॥ 
শরিশ্রি স্থধন্ম সাহা তাত ইস্বর। কামদেব পর ** পরম সোন্দর ॥ 
ছত্র অ ধবল গজ লোক অধিপতি । ধনঞ্জয় সমশ্বর বলবন্ত অতি ॥ 


ব্রিঅম্পতি সম বুদ্ধি, দানে ক সম। রণে মহাবী? লে থে বিসাল বিক্রম ॥" 


৭০ । আরকান-্রাজসভ্তায় নাঙ্গালা সাহিত্য 


ছুঃখের বিষয় কবি মর্দন তাহার কাব্যের ভূমিকায় নিজের কৌন জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। 
তবে প্রসঙ্গক্রমে তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, 


"সে রাজ্যেত ( স্রোলাঙ্গে ) “ক কাঞ্চ নামে পুরি। মোহঘিন মুলমান বৈসে সে নগরি ॥ 
আলিম মলন| বসে কিতাব কারণ। কাম্তগণ বৈসে সব সেক". পরণ ॥ 
ব্রাঙ্মন সঙ্জন তথাত বৈসএ পণ্তিত। নান। কাব্য রদ কথ! কহে এ পুরত॥” 


ইহা হইতে মনে হয়, কবি রোসাঙ্গের “কাধি” নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করুন ব। না করুন, অন্ততঃ তথায় 
প্রবাসী ছিলেন। এই নগরেই তিনি কাবা-নাধশায় লিপ্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই। যেস্থানে হিন্দু- 
মুসলমান ( আলিম, মৌলানা, কায়স্থ, ব্রাঙ্গণ প্রতি) সকলেই নান। কাবা আলোচনা করিতেন, 
তথায় কবি কাবা-প্রণরন করিয়াছিলেন, তাহাতে আর আম্চধা কি। করি তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় 
সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিয়াছেন,-- 

“উপরাহিম খলিল পির রূপে পঞ্চবান 

হীন মর্দনে কহে কামান বাথান ॥” 

আমাদের নিকট এই কবির একখানি কাবোর কয়েকখানি পাঞুলিপি আছে । ছুঙাগোর বিষয় 

তাহার কয়খ।নি খগ্তিত। সব্বপ্রাচাণ প'গুলিপিখ!শি শেড শত বৎস.বর কন প্রাচীন নহে। 
পার্ডুলিপি কয়খানির কোনটি হইতেই, পুস্তকের কি নাম ছিল, তাহা জান। যার না। তবে পুস্তক পাঠ 
করিয়। মনে হয়, পুথীখানির নাম “নছির। নামা” ছিল। একটী পারুলিপির এক স্থানের ছুহ পংক্তি 
এইরূপ £ _ 

”"*"*""নামা পঞ্চাণিকা যুণ নরগণ। 

পূর্বব"''""য়াছিলেক হেন বিবরণ 1/-- 
এই পংক্তি ছুইটির যথাযথ পাঠোদ্ধার ন। হইলেও, প্রথন পক্তিতে “নানা” কথাটি দেখিয়া, পুথীর 
বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষা রাখিয়া মনে হয়, ইহার শন্বস্থলে “নছিরা” কথাটি ছিল। সে যাভা হউক, 
আমর! কবি মর্দনের পুথীখানিকে মাপাততঃ “নছিব। নামা” নামেই অভিহিত করিণ | 

কবি মর্দনের “নছিরা নামা” খ|নি খণ্ডিত হইলেও, ইহার প্রতিপাদ্য ও মূল বিষয়বন্ত্ব জানিয়। 

লইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। কলি লিখিয়াচছেশ, -দক্ষিণদিকের “আসি” নামক কোন 
রাজ্য নুরুন্দীন নানক “কান রাদ। ছিলেন। তাহার রাজো আাবছুল করান ও আবদুল নবী নামক দুই 
ধনবান সাধু অর্থাৎ বণিক বাস করিত। ছু জনের মপো গাবালা অতান্তু মিতালি ছিল। একদা 
বণিকদ্য় মুগয়া করিতে গিয়। প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, যদি তাহাদের একজনের পুজ্র ও অপরের কন্যা! 
জন্মে, তাহারা! তাহাদের পুক্র কম্তাকে বিবাহশ্বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়। পরস্পর বৈবাহিক হইবেন। 
যথাকাঁলে নছির। বিধি নামক আবছুল করীমের এক কন্যা এবং আবছুল ছবীর নামক আবদুল নবীর 
এক পুত্র জন্মে। ইহাদের বিবাহযোগা বয়সে, আবছুল করীম বাঁণিজো গিয়। দৈবদশায় সর্বস্ব হারাইয়। 
একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে। আবছুল নবী ইতিনধো দরিদ্র আবছুল করীমের প্রতি ঘ্বণ। বশতঃ 
নছিরা বিবির সহিত স্বীয় পুজ আবছুল ছবীরের বিব'হু না দিয়া, শআবছুল গণী নামক অন্য এক 
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সদাগরের কন্যার সঙ্গে তাহার পুজের বিবাহ স্থির করিল। এ ব্যাপারে আবদুল করীম মন্াহত হইয়া 
প্রাচীন প্রতিজ্ঞার কথা তাহার পত্বীকে খুলিয়া বলিলে, তিনি তাহার বন্ধুকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার “থা স্মরণ 
করাইয়। দিতে উপদেশ দিলেন। আবছুল করীম তাহ|ই করিল। আবদুল নবী ধনমদে বিভোর 
হইয়া দরিদ্র আবদুল করিমকে ভৎসনা ও অপমান করিয়া তাঁড়াইয়! দিল। দরিদ্র আবদুল করীমের 
পত্বী স্বামীকে সান্ত্বন। দিতে গিয়।,- মদৃষ্টলিপি মখপ্ুনীয়”_-এই কথ। প্রনাণ করিবার জন্য কয়েকটি 
গল্পের অবতারণ। করেন । বলাপাহুল্য, পরে আবছুল কবীমের আণন্ত। পরিবপ্তিত হঈয়াছিল এবং তখন 
কন্টা'নছিরা বীবীর সহিত আবদুল নবীর পুত্রের বিবাহ হইল। 

কনি মর্দনের “নছির নাম” কাবাখানি একটি মৌলিক গ্রন্থ। “পূর্বা......যছিলেক হেন 
বিবরণ”, _এই পংক্তি হইতে জানা! যায়, কৰি তাহার কাবো যে গল্পটি বা গল্পগুলি বলিয়াছেন, তাহা 
আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল; কবি এই গল্পগুলিকে কেন্ল কাবো রূপ দিয়াছেন। এইরূপে সম্পূর্ণ 
দেশীয় উপাদানে তাহার পুবেন অনা কেহ কাবা লিখেন নাই। কোরেশী মাগণের “ন্দ্রীনতী”ও মৌলিক 
কাবা, কিন্তু তাহা “নছির। নানার” পভ পলে লিখিত তইঈয়াছিল। এইদিক হইতে, বালগালা কান্য- 
সাহিতো “নছিরা ন1ম।” সবেনাচ্চে স্থান পাইন।র অন্পধুক্ত নর। 

(এ) স্পআশ্লেক্স আলাীঃ হণ লিখিত +!বোর ন'ম এবিজ্ওয়ান শ!হ” এই কাবোর কোন 
হস্তলিখিত পুথী আমাদের শিকট নাই। বটভলার মুদ্রিত পুথীই আানাদের আদর্শ। হতভাগা বটতলার 


। থ) মুদ।করের কারপাটেতে এই সুন্দর পুথাখাশিব যে চরম ছুদশ। ঘটিয়াছে, তাহ 
শন:শ1 আঁনী বলাই বানুলা। তথাপি ইহার উপর নিউর ন। করিয়া উপায় নাই। 


গর্দখ[নির তিন-চতর্থাংশ ববি শমশের আলির রচিত। ইহার পরিসনাপ্তি ঘটিবার পুর্ব কবি 
বর্গলাভ বপেন (১ অবশিষ্ট একশ্ততুর্থাশে “আছলনগ “মোহাম্মদ হাকিম আলী” ও “ছেদমত 
আলীর" ভণিত। দেখা যায়। স্বৃতরাং, কে উহাকে সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাহ। ঠিকভাবে বলিবার 
উপায় নাই । 

চট্টগ্রামের প্রাচীন হাটচ্াজাবী (বর্তমান রাউজান ) থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে 
কবি শমশের আলীর জন্ম হয় (২)! এই সুলতানপুর গ্রামেই কবি দৌলত কাজী ও জন্মগ্রহণ 
করিয়াহলেন। যতদূর দেখা যার, কপি শনশের আলী দৌলত কাজীর একটু পরবন্তী কি ছিলেন। 
শমশের অ.লা তাহার “বিজওয়!ন শাহ” কাবো “চন্দ্রাবতীব”র রূপ বর্ণন। করিতে গিয়। এ বিষয়ে 
একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন, -- 


এই স্থানে যোগ্য হয় রূপের ব'না। কিন্ত আম শক্তিহীন কি করি রচন!। 
উরছু বহিতে ধিক যোগ্য ব্যাখ্য। নাই। ফারসী গ্রহস্ত মা অথণ্ড না পা ॥ 
(১) মহাকবি সমসের আলি র্গে ঠৈল বাঁণ। কাঁ'ব্যতে চতুর ছিল দ্বিতীয় মে ব্যাঁগ। 
থণ্ড কাব্য পুস্তক পুরিতে মোৰ আশ। গ।হে হীন আছচমে হইয়া উল্লাস ॥ ( রিজওয়ান শাহ) 
(২) জিলে চট্টগ্রাম মধ্যে হাটজারি থানা। হুলতানপুর যৌজ| বলে সর্বজন] । 


সে স।কিনে শমশের মহা! কবিবর | প্রথম গুরসঙ্গ কাবা রিভওয়ান ঈশ্বর ॥ ( রিজওয়ান শাহ1) 
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খণ্ড গ্রন্থ হতে যি ছন্দ চুরি করি। 
বঙ্গ ভাষ। ব্যক্ত আছে বুথ ধরাপড়ি ॥” 
এই দ্থণ্ড গ্রন্থ” যে দৌলত কাজীর “সতী ময়না” তাহাতে সন্দেচ নাঈ। মনে হয়, কৰি 
শনশের আলী যখন “রিজওয়ান শা" লিখিতেছিলেন তখনও “সতী মরন" আলাগওল কর্তৃক 
পরিসমাপ্ত কর! হয় নাই, এবং খণ্াকারেই দেশে প্রচারিত ভিল। স্মতরা ভিনি এই থপ গ্রন্থ" 
হইতে জপ বর্ণন। গ্রচণ করিতে পারিলেন না। এইরূপ বর্ণনার ঠিনি যাশ'ল আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, 
তিনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কবি আমীর খুস্রু। এ সম্বন্ধে তাহার উক্তি এইরূপ ?- | 


দিলীর খোসবর কবি ফারসী ভাষায়। রচিয়াছে সিরাীচ্ভ্তি সরস পোথায় ॥ 

সেই ব্যাখ| হতে ছন্দ নিতে আরতি। সিরী অলঙ্কারে সাজাইতে চন্দ্রাবতী ॥ 
নিজ অন্ন ইচ্ছামত করিলে “চন। কোন কিবা বোলে তাহে ভয় ভাবি মন॥ 
কিন্ত কবি সদ কাব। [ঙ্জিতত না| পাবি। ভথাপিহ মাধা অক্কমান চে] করি 


জানিতে পার! যায়, দৌলহ কাজীন অকাল মৃত্রান সংবাদে, পণ্ডিত শমশের আলী নিজ ভাগা- 
পরিবন্তন-মানসে আরক!নে গনশ কলেশ, এ ভখায় উতহারও গকল সৃহ্রা থঘছঠ। মুভান পুর্ণ তিনি 
রোসাঙ্গেই “রিজওয়ান শাহ” লিখিয়।ছিলেন। দুর্ভাগোর বিষয়, তাহার জীব্ন-ক।ঠিনী ও রোসাঙ্গ- 
প্রসঙ্গটুকু ছ।পার পুথী হইতে পরিহাক্ত হইয়াছে । তথাপি ছ।পার পুথীর শেরভাগে দেখ। যায়, 
দরোসাঙ্গ প্রসঙ্গ আদো শেষে চটটগ্রানা | ইহা হইতে সহজেই আন্ুদিত হয়, পুস্তকের গ্রথণ ভাগে 
রোসাঙ্গের বিনরণ ছিল। স্থৃতর।ং তাহার রোসাঙ্গ গমনের প্রবাদ সতা বলির। মনে হয়। খুন সম্ভব, 
তিনি রোসাগ-রাজ-মমাতাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই । তাই তার ভশিতাপ সঙ্গে 
কাভারও নাম যুক্ত নাঠ। 

“রিজওয়ান শাহ" একট উপাখানমূলক কাবা। কাদবো বণিত স্বান খোরাসান ৪ পারস্ত 
প্রভৃতি দেশ হঈনেও, ব!সাল। দেশের নান। প্রচলিত কাহিশীৰ সমাবেশে, ফ।ব্পা নামের মন্তরালে 
মূল কাবা গিখিত। তথাপি ঠিরালাল সাধু অর্থাৎ বণিক, চিনরপ্রভ চন্দ্রাবতী প্র্$তির আদদাণীতে 
বাঙ্গালা দেশ একেবারে বিজ্জিত হয় নাই । 

কবি শমশের আলী একজন পগ্রিত বাক্তি ছিলেন। শাহার ফারসী ও উদ্ধ, ভাঘাগ অধিকার 
ছিল। তাচার প্রনা উপযা,দ্(ত অ'শে রহিয়াছে ইহ। ব্যতীত তিনি সাস্কৃত ভাষায় ও খুুুপন্ 
ছিলেন। ঠাহার কাব্যের স্ানে স্থানে সস্কৃত শ্লোক উদ্ধত কর। হইয়াছে। কিন্তু বতল!র অত্যাচারে 
সংস্কৃত গ্রোক গুলির দুর্দশার অন্ত ন|ই। 

কবি শমশের আলী দৌলত কাজীর সহিত ভলিত হইবার যোগা নহেন। তথাপি তাহার 
কাব্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির উপযুক্ত বলিয়। উল্লেখ করিতে হয়। তাহার ভাষা সংস্কতমূলক ও ছন্দ 
বেশ পরিপাটি । ত|হার নমুন! দেখুন £ 

“দেখি মন, উচাটন, হইল কুমার। 
বাঞ্ছ| আসে, লখিপাশে, করিল! পুছার ৷ 
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ওহে সধি, কহদেখি, এই কোন জন। 

বিনি ফান্দে, মন থাদ্বে। জগত মোহন ॥” ইত্যাদি 
অন্যত্র £__ 

“তুরু ধনু যুগ মধো কটাক্ষের বান। 

ইন্দ্র ধন্থ নহে সেই ধনুক সমান ॥ 

ইন্দ ধনু মাঝে নাই শবের সন্ধান । 

তুরু শরাসন যঙ্ত্রে নিত্য ক্ষেপেবান॥” ইত্যাদি । 

(গ)' োহান্মদ খাল (১৬০৬ গ্রীষ্টান্দে জীবিত )?__সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের 
মাপা ইহার স্থান অতি উচ্চে। উহার উপর বোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের কোন বিশেষ প্রভাব আছে 
বলির! মনে হয় না। তথাপি সনয়ের পিক হইতে বিবেচনা করিয়া উহাকে 
এ গ্বান স্তান দিতে বাধ্য হইলাম। নতুণ। ইহার সম্ধান্ধে পথক ও বিষ্তৃত- 
ভাবে আলে|চিত হও মা 

উহার রচিত পন্ভকাবলীর আপা নিন্লিখিত কয়খানির না ও প্রথক পৃথক পাগুলিপি পাওয়। 
ায়, যথা (১) মকভুল হোসেন, (১) কাসিমের লড়াই, (৩) দজ্জালের বয়ান, (৪) হানিফার পত্র 
পাঠ, (৫) কেয়ামত রঃ | পরীক্ষা করিয়। দেখ! গিয়াছে, এতগুলি পুথীর মধ্যে মূল পুথী ছুইখানি, 
এবং তাহা (১) মকৃতুল হোসেন ও (২) কেয়ামত শামা । এই কবির “মক্ৃতুল হোসেন” ও 
“কেয়ামত নামা” চট্টগ্রামে এতই আদৃত যে, আলাগল ৪ দৌলত কাজীর গ্রন্থ ব্যতীত আর কাহারও 
গ্রন্থ তেমন নতে। টট্টগ্রামে এমন দিনও গিয়াছে, উহার “মকতুল হোসেন” মহরমের সময় ঘরে 
ঘরে সুর করিয়া দল বায় পড়। হইত ; এখনও কোথাও কোথাও হইয়। থাকে। 

“মকতুল হোসেন” এই নামীয় ফারসী গন্থেরই ভাঁবানুবাদ। ইচাঁতে হজরত মোহাম্মদের ( দঃ) 
পৌত্র ভোদেনের কারবাল! প্রান্তরে নিধন-কাহিনী করুণভানে বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়টি যতখানি 
ইঈতিহাসিক, কাবো ততখানি এতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই বলিয়। সর্ব কানা-রস বিশদরূপে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। কাবাখানি কক্ুণ রসের অফুরম্থ ভাণ্তার। সরল, মধুর ও কবিস্বপূর্ণ ভাষায়, 
সপ্তদশ শতাব্দীর আল্লা কবিই তাহার সহিত টাড়াইাতে সক্ষম । আধুনিক যগের * মীর মোশাররফ, 
হোসেনের “বিষাদ-সিন্ধু” বাতীত মহরমেব ঘটন| লইয়। বার্গাল। ভাযায় যত পুগী ও পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার কোনটিই ইহার কাছে দীড়াইভে পারে ন।। এই যুগেও ইহার প্রচার ও প্রকাশ 
বাষ্থীনীয়। 

“কেয়ামত নাম” পুস্তকখানিও “মক্তুল্‌ হোসেনের” ন্যায় একটি বিরাট গ্রন্থ। এই পুথী খানির 
রচনার তারিখ এইরূপ £-_ 

"মূসলমানী তারিখের দশ শত ভেল। 
শতের অর্দেক পাছে খতু বহি গেল ॥” 
অর্থাৎ ১০৫৬ হিজরী না ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহ। রচিত হইয়াছিল। ইহার ভাষাও “নক্তুল্‌ হোসেনের” 
১০ 


(গ) মোহ।শুদ খান। 


৭8: আরকান-রাজসভায় বাঙাল! সাহিত্য 


ভাষার ম্যায় সরল ও মধুর। ইহাতে মুসলমান ধর্্মমতে “শেষ বিচার” বা! কেয়।মতের ঘটন। কখন কি 
ভাবে স'বটিত হইবে এবং তৎপর পৃথিবীর যাবতীয় জীবের বিচার কিরূপে সমাধা হইবে তাহার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে । 

মকৃতুল্‌ হোসেনের” ভূমিকায় কৰি যুদলমান কর্তৃক উট্টগ্রাম বিজয়ের একটি প্রাচীন এতিহাসিক 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দিজয়ের সহিত আরব দেশ হইতে আগত কবির আদি পিতৃ 
পুরুষ মাহি আছোয়ারের জীবন কাহিনীটুকু জড়িত আঁছে। সুতরাং চট্টল-বিজয়ের কাহিনীটুকু কবি 
বংশপরম্পরায় লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামের ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে, এই কাহিনী 
একটি অপরিহাধ্য উপাদান। ইহা হইতে কবির যে বংশ তালিকা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ £_ 


মাংআছোয়ার (আরব দেশাগত সাধু; চট্টগ্রামের এচিদ্ধ দরবেশ "বদর শাহের” সম সাময়িক; 
হাঁতিন সর্বা - থম চট্টণ-বিজেত। কদল খ| গাজীর আঙ্ছেয পুরুষ; তিনি চট্টগ্রামে 
এক আঠাধ্য ন ন্দনীকে 'ববাহ করেন, এট হন পহ]ণ গে এক সন্তান 
জন্মে, তাহার নাম প্হাতিম”।) 
রাস্তিথান (চট্টগ্রামের আধগতি ) 
| 
মিন।খান ( “যার কাঁত্তি গোড়দেশ ভরি” ) 
| 
গাতৃর খান ( ত্রিপুবা বিজেত। ; নবরাজধানীর স্থা গয়িত।) 
| 
হামজা খান (1পতার রাজ্য শাসন করলেন) 
| 
ন্সরত থান । চট্টগ্রাম দেশ কান্ত”) 
| 
জঙাপ খান ("সমরেত ভূগ্ুপ ত মন ) 


| 
রঃ 


| | 
বরাহিমখান মুবারিজ খান 


| 
মোহাম্মদ খান (শ্রলি ) 


(ঘ) €দালাগা শী চৌন্থবী ৪-ইহার বচিত কাবাখ।নির নাম “সয়ফুল মুলুক বদি- 
উজ্জম'ল”। এই নামের আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহ।কবি আ|ল|ওল কর্তৃক রচিত হর। কিন্তু আলা 
ওল রচিত গ্রন্থখ।নির নিকট দেন।গাজীর কাব্যখানি অভি হেয় ও নগণ্য বলিয়। 
প্রতীয়মান হইবে না। দোনাগাজীর কাব্যখানি পাঠ করিলে দেখা যায়, আলা- 
ওলের কাব্য পাঠ করিয়া তথা হইতে মূল গল্পটি গ্রহণ পূর্বক নান। উপখ্যানকে 
বিনাইয়। বিনাইয়। দীর্ঘ করিয়া, তাহার সুদী কাঁবাখ|নি অনেকট। স্বাধীনভাবে লিখিত হইয়াছিল। 
আলাওলের স্ুপ্রসদ্ধ কাব্যখানি প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে, এই পুথীখানি লিখিত হইয়াছিল বলয়। 
আমাদের ধারণ।| এই পুথাখানির বিরাট পাঙুলিপি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। ইহা! এত প্রাচীন 


(ঘ) 
দোনাগাগী চৌধণ। 
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যে, দেখিবা মাত্রই মনে হয়, ইহ ন্যুনাধিক দেড়শত বৎসর পূর্বে অন্ুলিখিত হয়। পাণুলিপিখানির 
আদি ও অন্ত খণ্ডিত বলিয়া! কবির বিষয় 1 পুথী রচনার তারিখ জানিবার উপায় নাই ; আরও ছুঃখের 
বিষয়, এত বড় কাব্য খানির কোথাও কবির ভণিতা। নাই। পুথীখানি ত্রিপুরা জেল! হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে। সংগ্রাহকের মতে কবির নাম দোনাগাজী চৌধরী'ও তিনি নুনাধিক ২৫০ আড়াইশত 
বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। পুথীখানি পাঠ করিয়া আমাদেরও বিশ্বাস হইয়াছে,_-ইহা৷ সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল । সম্ভবত, আলাওল হইতে উপাখ্যান ভাগটি গৃহীত হইয়া 
লিখিত হওয়ায়, বিশেষত: আল।গলের কানা হইতে উৎকুষ্টু বা সমকক্ষ হয় নাই বলিয়। কবি কাব্যখানিতে 
নিজের ভণিতা দিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিতো এহেন বাপার বিরল। 

পুথীখানির রচন ব! উপাখ্যান ভাগে কোন প্রকান নৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, ইহাতে মধ্যে মধে! 
সপ্তদশ শতান্দীর পূর্বববঙ্গীয় মুসলমান সনাজের মাচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বর্ণন। দেখিতে পাওয়া 
যায়। আলাওলের কাবাখানি অনুবাদ বলিয়া এ সকল বিষয় তাহাতে নাই ; কিন্তু এদিক হইতে 
বিচার করিলে এ কাবাখানির আবশ্য কত। ম্বত:ই উপলক্ষি ভইবে। 

১ (উ) আবদুল নববী (১৬৮৪হ্রী; জীবিত ) £-ইনি সপ্রদশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনাম| 
কবি। ফারসী “দান্তানে আমীর হামজা” অবলম্বন করিয়া, ইনি ১০৯৬ 
হিজরী আর্থাৎ ১৬০৭ শ্রীষ্টান্দে তাহার “শামী হামজা” নামক বিরাট 
কাণ্যখ।নি রচন। করিনটিলেন | এ সন্বন্গে তাভাব উক্কি এইবপ ৮ 


(উ) 
আবদুল নবী । 


“আমির হামজার কি. পারপী কিতাব। ন রুক্সিম। লোকের মনেত পাই তাব॥ 


বঙ্গেত ফারসী ন জজানএ সব লোকে । কেহ কেহ বুজি কেহ ভাবে জেন। সৌকে ॥ 

এহি হেতু সেই কথা মু'ঞ রচিবার। নিঙ্গ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুন আর্গকার | 

মুছলমানি কথ| দেখী মনে+ ভরাই। রচিলে বাঙ্গাল! ভাসে কোপে কি গৌমাই ॥ 

লোক উপকার হেতু ভেরি সেই ভএ।  দরভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ।” 
রচনার তারিখ £- 

রিতু নিধি অর আদি হিজরী বহিল! আমির হাম্জার পুখী সাঙ্গ জে হইল॥ 


কবি পুখীর প্রথমভাগে স্বুদীঘ বংশ-বিবরণ দিয়াছেন। এই বংশ-বিলরথ-নর্ণনায় তিনি কৰি 
মোহাম্মদ খানের (১৬৭৬শ্বী; জীনিত ) বংশ-বিণরণ-বর্ণনাব ছন্দ ও ভাঁব। আনেক স্থানে আপিকল প্রয়োগ 
করিয়াছেন । এই বংশ-বিবরণের মতে £-- 


শাহাছুল। (খুব ধশ্মপরায়ণ ও সাধু বাপ্জি ) 
| 

শাহ মারওয়ান (“যার কৃতি গৌরদেশ ভরি” লখ্যাতনাম। ) 
| 

যোহাম্মদ শরিফ 


| 
আবছুব নবী (কুলি) 


৭৬ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল৷ সাহিত্য 


কবি আবছুল নবী চট্টগ্রাম (চাটিপ্রাম ) জেলার “ছিলপুর” (ছিলিমপুর ?) নামক স্থানে সিদ্দীকী 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের জীবন কাহিনী ও কীত্তির কথা কিছু লিখেন নাই ; কারণ £__ 
আপ্তরূতি আপনে কহিতে অন্ুচিত। 
স্থনীআ৷ না জানি লোকে বোলে কি কুৎসিত ॥॥' 
তাহার বিরাট কাব্যখানি মোট আশী-( ৮০ ) পর্ধের বিভক্ত। প্রত্যেক পর্ধে হজরত মোহাম্মদের 
( দঃ) খুল্পতাত আমীর হানজার বীরন্বব্যগক কাহিনী বা তৎসম্পর্ষিত কোন ঘটন| বিস্তৃতভাবে বণিত 
হইয়ীছে। ইহা ফারসী কাব্যের অবিকল অনুবাদ নহে: ছায়াবলগ্বনে পিখিত। স্বতরাং ইহাকে 
অনেকট| কবির স্বাধীন রচন1ও নলা যাইতে পারে। পুস্তকের সব্বন কণিহ নাই মতা, কিন্তু ভাব 
সর্ধ্বত্র বেশ ব্চ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে ৷ যুদ্ধ বর্ঁনায় কণি ফারসীর আদর্শ ই গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু ভাষার প্রপ্লতা ও সারলো তাহ! নেশ উপভোগা হইয়াছে। | 
এই কাব্যের স্থানে স্থানে, (সম্ভবতঃ কবি যেযে স্থানে স্বাধানহ। অণলম্বন করিয|ছেন তথায়,) 
আলাওলের প্রভাব সুস্পষ্ট । এহেন প্রভাপযুক্ত এই একটি স্থান এইরূপ ৮ 
5) 
সমুখে লই »। খেরী খেলে সিযুগণ। 
একত্রে গা'থলে সেহ বাজে ঘন ঘন ॥ 
২ | 
শশধর ধরিতে বালক হস্ত তোলে । 
অপাধ্য সাধন মাত্র গুরু কপ বলে ॥ 
৩। 
উত্তদ্দ খিরোদ গিগি রতনে ভরিআ। 
শ্যাম চাপ দিআ! রাখে মদনে জরিআ ॥ 
এই স্থাননুয়ের সহিত আলাওলের বিভিন্ন কাবোর নিন্ললিখিত স্থান হুলন। করিলে দেখ 
যাইবে, কবি আপছুল নবাঁ মহাকবি আলাওল কর্তক কতখাশি প্রভাবিত হইয়াছেন, 
| 
"নমুখে লইআ] খেরি খেলে শশুগণ । 
একত্রে বাধিলে মেহ বাজে ঘন ঘন ।” 
( সতী ময়ন1-- আলাওলের অংশ) 
চর 
“যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে । 


কেব্ল ভর্স। মা গুরুপদ তলে । ( হপ্তু পয়কর ) 
অথব। 

শশধর ধরিতে বালকে হস্ত তোলে । 

অসাধ্য সাধন মাত্র গুরু কপা বলে ।। 
( সতী ময়না--আলাগলের অংশ ) 


বাঙ্গাল! সাহিত্য-বিকাশের ধারা ৬৭ 


মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা, করিলে, ইহা যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইত, তাহা! সঠিকভাবে বলা না গেলেও 
মুসলমান রাজানুগ্রহে তখন ইহার দ্রুত বর্ধন ও বিকাশে সাহথাযা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে আসিয়াও আনার আমরা রোসাঙ্গ-রাজমভায় অনুরূপ বাপারই ঘটিতে দেখি। রোসাঙ্গ 
রাজদভাসদ ণ্লঙ্কর উজীর” (সমর সচিব ) আশরফ খান, মুখ্যপাত্র (প্রধান মন্ত্রী ) মাগণ ঠাকুর 
নবরাজ মজলিশ, সমব মচিব সৌলেমান, পাত্র মুগ! প্রমুখ মুসলমান আমীর ওমরাহগণ সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বাঙ্গাল সাহিত্াকে আমল ন! দিলে, এই সাহিতোর দীনতা সহসা! ঘুচিত না। এই 
সকল বাপার দেখিলে মনে হয়, সাঙ্গাল। ভাষ! ও সাহিতোর বিকাশে বাঙ্গালার মুসলমানদের যত 
খানি হাত রহিয়াছে, হিন্দুদের ততখানি নহে । এদেশের হিন্দুগণ বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা 
বটে; কিন্তু তাহার আাণৈশব লালন, পালন, ও রক্ষাকর্তা বাঙ্গালার মুসলমান। স্বীকার করি, 
মুসলমান না! হইলে বাঙ্গ।লা ভাষা ও সাহিত্য মনোরম বন-ফুলের ন্যায় পল্লীর কৃষক কণ্ঠেই 
ফুটিয়া উচিত ও বিলীন হইত, নিন্ত তাহ। জগতকে মুগ্ধ করিবার জন্য উপবনের মুখ দেখিতে 
পাইত না, ধা শর সমাজে ঘমাদত হইত ন।| এইন্ধপে ঘরে"াহিবে মুঘলমানের খ্াপতীয় পঞ্চদশ হইতে 
বাঙ্গাল। সাহি তাকে ক্রুনান্যয়ে নান।ভানে পৰ্রপুষ্ট করিন। তুলিয়াহিল। শ্রীগ্রান পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন 
মুসলম|ন কবির বিপরএ সম্প্রতি “নঙ্গীয় সাতিহয-পরিষত-পাএঅকায়ত (১৩৪১ বা: | প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইহার নাস সৈয়দ স্বলভান। এত প্রাচীনক্কাল হাতে মুসলমানেরা গ্রত্ক্গ ভাবে সাহিতা-্সাধনায় 


তি 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিল,_-ইহা কি মুসলমানদের পক্ষে গৌরনের বিষয় নহে 1 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
ল্োকাজ-বাজন্নভাব আনাশ্ঞ প্র ভ্ডান্ 


পরবন্তী ও সমসাময়িক বাঙ্গালা সহিতো রোসাঙ্গ-রাজসভার প্রভাব অসাধারণ। সাহিত্যে 
যখন কোন নূতন আদর্শ আসিয়। দেখ। দেয়, তখন তাহ। সাঠিতোর নান। স্তরে বৈছাতিক্‌ শক্তির ন্যায় 
ক্রিয়াশীল হইয়। উঠে। রোসাঙ্গ-র[জসভা-কবিগণ মাহিতো যে সকল নূতন 
মাদর্শ লইয়া আমিলেন, তাহাও তাতকালিক এবং ভৎংপরবন্ভা বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে জোরে ক্রিয়াশীল হইয়। উগিয়াছিল। নলা নান্তুলা, পশ্চিম বঙ্গের 
বাঙ্গালা সাঠিতো এ প্রভা গিয়। পৌছে নাই । পুর্বপঙ্ের নান। স্থান হইতে, বিশেষত? 
চট্রগ্রামের সব্বত্র হইতে রোপাঙ্গ-রাজসভ।-কপিদের পুস্তকের প্রাচান পাুলিগি আবিদ্ধত হওয়ায় 
প্রমাণিত হইতেছে যে, পুর্ববঙ্গে রোসাঙ-রাজসভ।-কপিদের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল । 

রোসাঙ্গ-রাজসভ।-কবিদের গৌণ প্রভাব বন শিল্পতভ। আলাগুলঙে ভারতচন্দ্রীর যুগের পথ 
প্রদর্শক বলিয়া, স্বয়ং ডক্টর দীনেশ চন্দ্র মেন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেশ। এন্বলে ইহ। আমাদের 
আলোচা বিষর নহে । রোসাঙ্গ-রাজসভার মাশু প্রভাবে যে শক্তিশালী বাঙ্গালা সাহিভা গড়িয়! 
উঠিয়াছিল, তাহার কিপিং আলোচনা করাই এ অধ্যায়ের মৃখ্য উদ্দেশ্য । 

প্রথমেই বলিয়। রাখা ভাল, রোসাঙ্গে যখন পুর্ব অধায়ে বণিত আদর্শ লইয়। বাঙ্গাল 
সাহিত্যের স্থঠি হইতে থাকে, তখন বাঙ্গাল। সাহিতা হইতে অন্ান্থ প্রাচীন মাদর্শ গুলি পরিত্যক্ত 
হয় নাই। তাই দেখিতে পাই, এই যুগে একই বাক্তির হাতে প্রাচীন ও 
নৃতন আদশে সাহিতোর স্বষ্টি হইতেছে ; যিনি পশ্ম-সাহিতা ও পণাবলী 
সাহিত্য লিখিতেছেন, তিনি আবার উপাখ্যান ও প্রেমমূলক কাবা রচনায়ও 
মনোনিবেশ করিয়াছেন । 

রোসাঙ্গ-রাজসভ।-কবিদের সমগাময়িক পা একটু পরবর্তী কবিদের বিষয়ই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে 
আলোচন। করিব। ইহাদের মধো অনেকের প্রতঠিভ। দৌলত কাজী কি আলাওলের সমকক্ষ না 
হইলেও, কয়েকজন কৰিব প্রতিভা নিতান্তই কম ছিল ন।। কিন্তু সকলের 
উপরেই, রোসাঙজগ-রাজসভার সাধারণ প্রভান (ইহাকে যুগ-ধরন্মের প্রভাবও 
বল। যাইতে পারে ) সুস্পষ্ট । আবার অনেকেই শুধু রোসাঙ্গ-রাসভার আদরে অনুপ্র।ণিত নহে 
দৌলত কাঁজী কি আলাওলের ভাব ও ভাষ। শুদ্ধ চুরি করিয়। কাবা রচনার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। 
এ সকল বিষয় খিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান ইহ। নছে, এস্থলে তাহা আলে।চিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে । 
তবে আলোচনা প্রসঙ্গে আবশ্বক মত স্থনে এ সকল অপ্রীতিকর কথাবও উল্লেখ করিতে হইবে । 

মাশ্চযোর বিষয়। সাধারণত: মুনলনান/দর উপরেই রোসাঙ্গ-রাজসশার আশু প্রভাব ৃষ্ট হয়। 


পূর্ববঙ্গেউ রে।সাল রাজসভ। 
কবিদের প্রভাব। 


প্রাচীন আদর্শ একেনারে 
পরিত্যক্ত হয় নাই । 


এই অধ্যায়ের পরিসদ। 
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এই যুগের কোন কোন কাব্যের পাঞুলিপি হিন্দু লিপিকরের দ্বারা লিখিত; ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, 
হিন্দুকবি ও রোসাঙ্গ- কাব্যগুলি হিন্দুদিগের নিকটও সমাদর লাভ করিতেছিল। কিন্তু ছুঃখের 
রাজনভ।। বিষয়, কাব্যগুলির আদর্শে খুব অল্প হিন্দুই নৃতন কাব্য রচন। করিয়াছিলেন । 
আমাদের সংগৃহীত নুনাধিক ৩০০ তিন শত হিন্দু পুথীর মধ্যে মাত্র করেক জনকেই নৃতন আদর্শ গ্রহণ 
করিয়া কাব্য রচন। করিতে দেখিতে পাই । ইহার কারণ কি? মুসলমান কখিদের হাতেই নাঙ্গালা 
কাব্য এই সুগে নৃতন আদর্শ লাভ করিয়ছিল। তাই কি তাহাদের স্থাপিত আদর্শ হিন্দু কবিদের নিকট 
অস্পৃশ্য হইয়। উঠিয়াছিল? ধর্ধের গৌড়ানী ও সঙ্গীর্ণত। কি সাতিভ্যোও সংক্রামিত তইয়া উঠে? 
যদি সতাই তাহাই ভয়, তবে দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায় 2 
সে যাহা হউক, রোসাঙ-রাজসভাব আশ প্রভাবে, পুর্ধববঙ্গে যে সকল কপি জন্মগ্রহণ করিয়! 
বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিতোর সাপশ। করিয়। গিয়াছেন,। তাহাদের আনেকেরই তারিখ পওয়। যায় না। 


এই অধ্যায়তৃক্ত কাবদে ব তরে ভাষ।, ভাব ও কাবা বিচার করির। মাহাদিগকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক 
মধো সপ্দশ শতাব্দীর বলিয়। আমর| মনে করি, উহাদের কথাই এই অধ্যায় সন্নিপি্ট হইল | 


যাবতীয় লক্ষণ পাপ্তহওয়া. মীহাদেন সারিখ এ পর্পান্ত আনাদের হস্তগত হয় নাই, তাহাদিগকে কিকি 

যাঁয়। কারণে এ আপা!ঝুভক্ত কর। হইল, সে সম্বন্ধে শিল্তুতভাপে আলোচনা! করিতে 
গেলে, ও এক একটি করিয়। কারণ নিকেশ করিতে হইলে, অপরটি অযথ। বাগাডন্বরে ভারাক্রান্ত হইয়া 
উঠিবে, সন্দেহ নাই । সাধারণভাবে এইটুকু আানর| বলিতে পারি যে, ধাহারা ইহ।দের কাঁবাগুলি অভি- 
নিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, ভাহার। দেখিবেন, এই অধ্ায়ভুক্ত যাবতীয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর 
লক্ষণাক্রান্ত ; তাই তাহাদের কাবাগুলিকে এই অধায়তুক্ত করিতে হয়। এই সমুদয় কবির মধো, 
নিন্নলিখিত বাক্তিগণই প্রধান 5 


( কু) এএছদন্্‌ 25 রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাচব যে সকল কবির মআানির্ভাব হয়, তম্মাধ্য কবি 
মরদনই সবচেয়ে প্রাচীন বাক্তি। ইনি রোসাঙ্গ-রাজসত্া-কবিদের ন্যায় প্রতিভাবান পণ্ডিত বাক্তি 


(ক) ছিলেন ন। সতা, কিন্ত তিনি নিতান্তই হীন বাক্তি ছিলেন না। তাহার কাব্যে 
মর্দন্‌। সগুদশ শতাব্দীর প্র!টীনতম বৈশিষ্ট দৃষ্ট হয়; এই দিক দিয়া ইনার স্থান অনেক 


উচ্চে। নিশেষতঃ ইহার রচনা মাগণ ঠাকুরের রচনা হঠতে বিশেব নিকষ নহে । 

সে যাহা হউক, ইনি নিজে তেমন কীন্তিমান পুরুষ ন। হইচলও, ইনি অমর কবি দৌলত কাজীর 
সমসাময়িক ছিলেন । রোসাঙ্গ-রাজ থিবী থুধশ্ম(র রাজন কালে ( *৬৯১-১৬৩৮ শ্রী; ) ইনি আবিভৃতি 
হন। তিনি তাহার কাবোর ভূমিকায় থিরী থুপশ্মীর প্রশংসা কীন্তণ করিয়াছেন, | 


"ভোবন বিখ্যাত আছে রোসাদ নগরি | রাননের জেহেন কক (কণক ?) লঙ্কাপুরি॥ 
শিশি সুধশ্ম সাহা পাত ইস্বর | কামদেব পর ** পরম পোন্দর ॥ 
ছঞ্জ অ ধবল গজ লোক অধিপতি । ধনঞ্নয় সমম্বর বলবন্ত অনি ॥ 


ব্রিঅস্পতি সম বুদ্ধি, দানে কণ' সম। রদে মহাবী+ সে যে বিলাল বিক্রম ॥" 


আরকানস্রাজলভায় বাঙ্গালা সাহতা 


দুঃখের বিষয় কবি মর্দন্‌ তাহার কাব্যের ভূমিকায় নিজের কোন জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। 
তবে প্রস্গক্রমে তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, -- 


"সে রাজ্যেত ( স্পরোলাঙ্গে ) “ক কাঞ্জ নামে পুরি । মোহমিন মুধলমান বৈসে সে ন্গরি ॥ 
আলিম মলন1 ৫বসে কিতাব কারণ। কাস্তগণ বৈসে সব সেক-""'"'পরণ ॥ 
ব্রাহ্মন সঙ্জন তথাত বৈসএ পণ্ডিত । নান। কাব রস কথ! কহে এ পু্রত॥” 


ইহা হইতে মনে হয়, কবি রোসাঙ্গের “কাধ” নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করুন ব। না করুন, অন্ততঃ তথায় 
প্রবাসী ছিলেন। এই নগরেই তিনি কাবা-সাধশায় লিপ্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই । যেস্থানে হিন্দু- 
মুসলমান (আলিম, মৌলানা, কার়গ্থ, ব্রাঙ্গণ প্রন্থুতি) সকলেই নানা কাবা আলোচনা করিতেন, 
তথায় কবি কাবা-প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে আর মআশ্চধা কি। কলি তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় 
সম্বন্ধে কেবল এইটুকুই বলিয়াছেন,-- 

“উপ্রাহিম খলিল পির রূপে পঞ্চ বান 

হীন মর্দনে কহে কামান বাখান ॥” 

আমাদের নিকট এই কবির একখানি কাবোর কযেকখানি পাঞুলিপি আছে । ছুর্ভাগযের বিষয় 

তাহার কয়খানিই খপ্তিত। সর্ধবপ্রাচান প'গুলিপিখশি শেড় শত পৎস.বর কন প্রাচীন নহে। 
পার্ডুলিপি করখানির কোনটি হইতেই, পুস্তকের কি নাম ছিল, তাহা জান। যার না। তবে পুস্তক পাঠ 
করিয়া মনে হয়, পুথীখানির নাম “নছির। নামা” ছিল। একটী পাঞুলিপির এক স্থানেব ছহ পংক্তি 
এইরূপ £ _ 

”"""*'লামা পধশলিকা যুণ নরগ্ণ 

পূর্বব-'."*'যাছিলেক হেন বিবরণ 1”-- 
এই পংক্তি দুইটির যথাযথ পাঠোদ্ধার না৷ হইলেও, প্রথন পক্তিতে “নাগা” কথাটি দেখিয়া, পুথীর 
বিষয়-বস্তর প্রতি লক্ষা রাখিয়া মনে হয়, ইহার শন্তাস্থলে “নছির।” কথাটি ছিল। সে যাহ। হউক, 
আমরা কবি মর্দনের পুথীখানিকে মাপাততঃ “নছিব। নামা” নামেই অভিভিভ করিণ । 

কবি মর্দনের “নছিরা নামা” খানি খণ্ডিত হইলেও, ইহার প্রতিপাছ্ ও মূল বিষয়বস্ত জানিয়! 

লইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। করি লিখিঘা০ছেশ, -দক্ষিণদিকের “মাসি” নামক কোন 
রাজ্যে নুরুন্দীন নানক “কান রাজ। ছিলেন। তাহার রাঙ্গে আাবছুল করান ও আবছুল নবী নামক দুই 
ধনবান সাধু অর্থাৎ বণিক বাস করিত। ছুই জনের মদ আাপালা অতান্ত মিতালি ছিল। একদা 
বণিকদ্য় মৃগয়া করিতে গিয়। প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, যদি তাহাদের একজনের পুল্র ও অপরের কন্তা। 
জন্মে, তাহারা তাহাদের পুক্র কন্ঠাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়। পরস্পর বৈবাহিক হইবেন । 
যথাকালে নছির। বিবি নামক আবদুল করীমের এক কন্যা এব আবছুল ছবীর নামক আবদুল নবীর 
এক পুত্র জন্মে। ইহাদের বিবাহযোগা বয়সে, আবছুল করীম বাঁণিজো গিয়। দৈবদশায় সর্ববস্থ হারাইয়। 
একেবারে নিঃম্ব হইয়। পড়ে। আবছুল নবী ইতিমধো দরিদ্র আবছুল করীমের প্রতি ঘ্বণ। বশতঃ 
নছির। বিবির সহিত স্বীয় পুজ আবদুল ছবীরের বিব'হ না দিয়া, শাবছুল গণী নামক অন্য এক 
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সদাগরের কন্যার সঙ্গে তাহার পুজের বিবাহ স্থির করিল। এ ব্যাপারে আবদুল করীম মর্মাহত হইয়৷ 
প্রাচীন প্রতিজ্ঞার কথা তাহার পত্বীকে খুলিয়া বলিলে, তিনি তাহার বন্ধুকে পূর্ব প্রতিজ্ঞার থা স্মরণ 
করাইয়া দিতে উপদেশ দ্রিলেন। আবছুল করীম তাহাই করিল। আবছুল নবী ধনমদে বিভোর 
হইয়া দরিদ্র আবছুল করিমকে ভৎসন1 ও অপনীন করিয়া তাড়াইয়া দিল। দরিদ্র আবছুল করীমের 
পত্বী স্বামীকে সান্ত্ন। দিতে গিয়।,-“ মদুষ্টলিপি অখপুনীয়”_-এই কথ। প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকটি 
গল্পের অবতারণ। করেন । ব্লাপানুল্য, পরে আব্দুল কবীমের অপস্থ। পরিবন্তিত হইয়াছিল এবং তখন 
কন্যা, নছিরা বীবীর সহিত আবছুল নবীর পরের বিবাহ হইল । 

কবি মর্দনের “নছিরা নামা” কাবাখানি একটি মৌলিক গ্রন্থ । ৭পুর্ক-*****যাছিলেক হেন 
বিবরণ”, এই পংক্তি হইতে জানা যায় কবি তাহার কানো যে গল্পটি না গল্পগুলি বলিয়াছেন, তাহ। 
আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল : কবি এই গল্পগুলিকে কেপল কাবো রূপ দিয়াছেন। এইরূপে সম্পূর্ণ 
দেশীয় উপাদানে তাহার পরবেন অনা কেহ কাব্য লিখেন নাই! নোোরেশী মাগণের প্চন্দ্রানতী”ও মৌলিক 
কাবা, কিন্তু তাহা “নছিলু। নানার” পভ পলে লিখিত হইয়াছিল । এইদিক ভইতৈ, বাঙ্গাল! কাব্য- 
সাহিতো “নগ্িরা। নাম।” সবেবাচ্চে স্থান পাউতার অন্বপবুক্ত নর । 

(ছে) স্পহমশ্েন্ল আভনীহং ইহ।ন লিখিত শঃবোর ন'ম “বিজওয়ান শ!হ” এই কাব্যের কোন 
হস্তলিখিত পুণী আ/নাদের নিকট মাই । বটভলার মুদ্রিত পুথীঈ আনানের আদর্শ । হতভাগা বটঙলার 


য় মুদ্র/করের কারপাচেতে এই সুন্দর পুথাখাশিব যে চরম ছুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহা 
শনংশ! আলী, বলাই বালা । তথাপি ইহার উপর নিওর ন। করিয়া উপায় নাই। 


গ্রন্থখনির তিন-চতর্থশ কবি শমশের অ!লির রচিত । ইহার পরিসনাপ্তি ঘটিবার পুর্বে কবি 
ঘবর্গলাভ করেন (১) অবশিষ্ট এক্চতুর্থাংশে “মাছলন”, “মোহাম্মদ হাকিম আলী” ও “ছেদমত 
আলীর" ভণিভ| দেখা যায়। সুতরাং, কে উহাকে সমাপ্ত করিয়।ছিলেন, তাহ। ঠিকভাবে বলিবার 
উপায় নাই । 

চট্টগ্রামেপ প্রাচীন হাট্াজাবী ( বন্তমান রাউজান ) থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে 
কবি শমশের আলীর জন্ম হয় (২)' এই সুলতানপুর গ্রামেই কবি দৌলত কাজী ও জন্মগ্রহণ 
করিরাহিলেন। যতদূর দেখা যার, কপি শনশের আলী দৌলত কাজীর একটু পরবন্তী কবি ছিলেন। 
শমশের অ.লা তাহার “রিজওয়।ন শাহ” কাবো শচন্দ্রাবতীর”ৰ কূপ বর্ণন। করিতে গিয়া এ বিষয়ে 
একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন,-- 


এই স্থানে যোগ্য হয় রূপের বনা। কিন্ত আম শক্িহীন কি করি রচন! | 
উরছু বহিতে ধিক যোগ্য ব্যাখা! নাই । ফারসা গ্রহস্ত ব্যাথা অথণ্ড না পাই ॥ 
(১) মহাকবি মমমের আলি মর্গে ঠৈল বাণ। কীব্যতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাঁপ। 
(২) জিলে চট্টগ্রাম মধ্যে হাটজারি থান] । সুলতানপুর মৌজা বলে সর্বজন! ( 


সে স।কিনে শমশের মহা! কবিবর | প্রথম গুরসঙ্গ কাব্য রিভওয়ান ঈশ্বর ॥ ( রিজওয়ান শাহ1) 


২ ' আরকান-রাজসভা য় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


খণ্ড গ্রস্ব হতে যদি ছন্দ চুরি করি। 

বঙ্গ ভীষ। ব্যক্ত আছে বৃথা ধরাপড়ি ॥” 
রি “িণড গ্রন্থ” যে দৌলত কাজীর “সতী ময়না” তাহাতে সন্দেচ না। মনে হয়, কবি 
শনশের আলী যখন “রিজওয়ান শাহ" লিখিতিছিলেন তখনও “সতী মরন।" আলাওল কর্তৃক 
পরিসমাপ্ত কর! হয় নাই, এ; খণ্াকারেই দেশে প্রচারিত হিল। শ্নরা” তিনি এই “থু গ্রন্থ, 
হইতে রূপ বর্ণন। গ্রহন করিতে পা্ধিলেন না। এইক্প বর্ণনায় ঠিনি যাশ!র আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, 
তিনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কবি আমীর খুস্রু। এ সম্বন্ধে তাহার উক্তি এইরূপ ? - | 


মা 


দিলীর খোসবর কবি ফারসী ভাষায়। রচিয়াছে লিরীচিস্ত সরম পোথায় ॥ 
সেই ব্যাখ। হতে ছন্দ অ।নিতে আরতি । নিরী অলঙ্কারে সাজাইতে চন্দ্রীবতী ॥ 
নিজ অল্প ইচ্ছামত করিলে “্চন। কোন কিবা বোলে তাহে ভয় ভাবি মন ॥ 
কিন্তু কবি সদ কাব। [তে ন|পাবি। হখাপহ সাধ। অন্যান চে! করি * 


জানিতে পারা যাঁয়, পৌলন কাজী অকাল মৃত্যুর সংবাদে, পণ্ডিত শমশের আালী নিজ ভাগা- 
পরিবর্ধন-মানসে অবক।নে গমন কেশ, এ তশায় তারও কল সৃত্রা খে। মুতধান পুনের তিনি 
রোসাঙ্গেই “রিজওয়ান শাহ” লিখিয়।ছিলেন। দুর্ভাগোর লিষয়, ভাহার জীবন-কাভিনী ও রোসাঙ্গ- 
প্রসঙ্গটুকু ছ।পার পুথী হইতে পরিহ্ান্ত হইয়ান্থে। তথাপি ছপার প্রথীর শেবভাগে দেখ। যায়, 
দরোসাঙ্গ প্রসঙ্গ আদ শেষে চট্টগ্রাম" | ইহা হইতে সহজেই অন্রমিত হয়, পুস্তকের প্রথন ভাগে 
রোপাঙ্গের বিপরণ ছিল। সুতরাং তাহার রোসাঙ্গ গমনের প্রবাদ পতা বলির। মনে হয়। খুন সম্ভব, 
তিনি রোসাগ-রাজ-মমাতাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই । তাই তাচার ভণিতাণ সঙ্গে 
কাহারও নাম যুক্ত নাভ । 

“রিজওয়ান শাহ" একট উপাখ্যানমূলক কাবা। কাদুবা বণিত স্থান খেরঃসান ও পারস্য 
প্রভৃতি দেশ হইঈেও, বাপাল। দেশের নান। প্রচলিত কাহিশীন সনাবেশে, ফ।ব্ণা নাতমর আন্তরালে 
মূল কাবা লিখিত। তথাপি ঠিরালাল সাধু অর্থাৎ বণিক, টিনপ্রভ॥ চন্দ্রাবতী প্রভৃতির আদানীতে 
বাঙ্গাল দেশ একেবারে বিসজ্জিত হয় নাই । 

কৰি শমশের আলী একজন পগ্ডিত বাক্তি ছিলেন। তাহার ফারসী ও উদ্ধ, ভাষাথ অধিকার 
ছিল। তাঙ্ার প্রনাণ উপঘযা,দ্ধত অ'শে রহিয়াছেই। ইহ। ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও বুৎপন্ন 
ছিলেন। তাহার কাব্যের স্থানে স্থানে সংস্কত শ্লোক উদ্ধত কর। হইয়াছে । কিন্ত বটতলার অত্যাচারে 
সংস্কৃত প্লোক গুলির ছুর্ঘশীর অন্ত নাই । 

কবি শমশের আলী দৌলত কাজীর সহিত ভলিত হইবার যোগা নহেন। তথাপি তাহার 
কাঁব্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির উপযুক্ত বলিয়। উল্লেখ করিতে হয়। তাহার ভাষা সংস্কতমূলক ও ছন্দ 
বেশ পরিপাটি । তাহার নমুন। দেখুন 8 

"দেখি মন, উচাটন, হইল কুমার। 
বাঞ্ছ৷ আসে, সি পাশে, করিল! পুছার। 


রোসাঁহু-বাজনভার আশু প্রভাব ৭৩ 


ওহে সবি, কহ দেখি, এই কোন জন। 

বিনি ফান্দে, মন বাদ্ধে, জগত মোহন 0” ইত্যাদি 
অন্যত্র £₹__ 

“ভূরু ধনু যুগ মধো কটাক্ষের বান। 

ইন্দ্র ধন্থু নহে সেই ধনুক সমান ॥ 

ইন্দ ধনু মাঝে নাই শবের সন্ধান । 

ভুরু শরাসন যঙ্ত্রে নিতা ক্ষেপেবান |” ইত্যাদি । 

(গ) লোহা এান্ন (১৬৭৬ ্রীষ্টাব্দে জীবিত ) £__সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের 
মাপা উহার স্থান অতি উচ্চে। উহার উপর বেসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের কোন বিশেষ প্রভাব আছে 
বলির। মনে হয় ন।। তথাপি সনয়ের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া উহাকে 
এ গ্বান স্তান দিতে বাধ্য হইলাম । নতুপ। ইহার সম্বন্ধে পথক ও বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচিত হওয়া উচিভ | 

ইহার রচিত পুক্তকাবন্দীর এপ নিন্ললিখিত কয়খানির নান ও প্রথক পথক পাগুলিপি পাওয়। 
যায়, যথা (১) মকতুল হোসেন, (১) কাসিমের লড়াই, (৩) দজ্জালের বয়ান) (8) হাঁনিফার পত্র 
পাঠ, (৫) কেয়ামত নামা । পরীক্ষা! করিয়। দেখা! গিয়াছে, এতগুলি পুথীর মধ্যে মূল পুথী ছুইখানি, 
এবং তাহা (১) সকৃতল হোসেন ও (১) কেয়ামত নাম।। এই কপির “মক্তুল হোসেন” ও 
“কেয়ামত নীম” চট্টগ্রামে এতই আদৃত যে, আলাল ও দৌলত কাজীর গ্রন্থ ব্যতীত আর কাহারও 
শ্রন্থ তেমন নহে । টট্টগ্রামে এমন দিনও গিয়াছে, উঁভার “মকতুল হোসেন” মহরমের সময় ঘরে 
ঘরে সুর করিয়! দল বাঁধিয়া পড়। হইত ; এখনও কোথাও কোথাও হইয়। থাকে। 

“মকতুল হোসেন” এই নামীয় কারসী গ্রন্থেরই ভাঁবানুবাদ। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের ( দঃ) 
পৌত্র হোৌনেনের কারবাল। প্রান্তরে নিধন-কাহিনী করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে । বিষয়টি যতখানি 
এতিহাসিক, কাবো ততখানি এত্িহাসিকতা। রক্ষিত হয় নাই বলিয়। সর্ব কান্য-রস বিশদরূপে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। কাবাখানি ককণ রসের অফুরন্ত ভাগার। সরল, মধুর ও কবিত্বপুর্ণ ভাষায়, 
সপ্তদশ শতাব্দীর তল্প কবিই ভীশার সহিত দাড়াইতে সক্ষম । আধুনিক যগেন মীর £মাশাররফ, 
হোসেনের “বিবাদ-সিন্ধূ” বাতীত মহরমেব ঘটন। লইয়। বাঙ্গাল। ভাষায় যত পুী ও পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার কোনটিই ইহার কাছে দাড়াইতে পারে ন।। এই যুগেও ইহার প্রচার ও প্রকাশ 
বাঙ্থনীয়। 

“কেয়ামত নাম” পুস্তকখানি ও “মক্তুল্‌ হোসেনের” স্ায় একটি বিরাট গ্রন্থ । এই পুরী খানির 
রচনার তারিখ এইরূপ £_- 

"মুসলমানী তারিখের দশ শত ভেল। 
শতের অর্ধেক পাছে খতু বহি গেল ॥” 
অর্থাৎ ১০৫৬ হিজরী না৷ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়ছিল। ইহার ভাষাও “মক্তুল্‌ হোসেনের” 
২১০ 


(গ) মোহাশ্বুদ খান। 


৭8. আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


ভাষার ন্যায় সরল ও মধুর। ইহাতে মুসলমান ধর্মমত “শেষ বিচার” বাঁ কেয়ামতের ঘটনা কখন কি 
ভাবে সংবটিত হইবে এবং তৎপর পুথিবীর যাবতীয় জীবের বিচার কিরূপে সমাধা হইবে তাহার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে। 

“মক্তুল্‌ ভোসেনের” ভূমিকায় কবি মুসলমান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের একটি প্রাচীন এতিহা'সিক 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দিজয়ের সহিত আন দেশ হইতে আগত কবির আদি পিতৃ 
পুরুষ মাহি আছোয়ারের জীবন কাহিশীটুকু জড়িত আছে। সুতরাং চট্টল-বিজয়ের কাহিনীট্ুকু কবি 
বংশপর্ম্পরায় লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । চট্টগ্রামের ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে, এই কাহিনী 
একটি অপরিহাধ্য উপাদান। ইহা হইতে কবির যে বংশ তালিকা পাওয়! যায় তাহ! এইরূপ £__ 

মাংআছোয়ার (আরব দেশাগত সাধু, চট্টগ্রামের এছ্দ্ধি দরবেশ “বদর শাহের” পম সামগ্িকঃ 
নি সর্বা : থম চট্টণ-বিজেত। কল খ। গাজীর আছে পুরুষ; তিনি চট্টগ্রীমে 
এক আচাধ্য নন্দনীকে 'ববাহ করেন, পর্ন হব পর্ণ গঙ্ে এক সঙ্কান 
জন্মে, তাহার নাম "হাতিম |) 
রান্তিধান ( চট্টগ্রামের আধপ তি) 


| 
ছিদি ন 


| | 
মিনাখান (“যার কাঁত্তি গোড়দেশ ভরি” ) 
| ত্ী 
গাতৃর খান ( ত্রিপুবা বিজেত।; নবগগাজধানীর স্বা গয়িত। ) 
| 
হামজা খান (1পতার রাজ্য শাসন করলেন) 
| 
নসরত খান ( *চট্টগ্রন দেশ কান্ত”) 


জঙাল খান (“সমরেত ভূপ্প ত স্গ ) 


| | 
বরাহিমখান মুবারিজ খান 


| 
মোহাম্মদ খান (হ্লি ) 


(ঘ) [ান্নালা ভা চটীর্ধলী ৪-ইহার রচিত কাবাখ।নির নাম “সয়ফুল মুলুক বদি- 
উজ্জমল”। এই ন।মের আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মঙ্গ'কবি আলাল কর্তৃক রচিত হয়। কিন্তু আলা 
ওল র্চিত গ্রন্থখ।নির নিকট দোনাগাজীর কাব্যখানি অতি হেয় ও নগণ্য বলিয়। 
প্রতীয়মান হইবে না। দোনাগাজীর কাব্যখাঁনি পাঠ করিলে দেখ! যায়, আলা- 
ওলের কাব্য পাঠ করিয়া তথ! হইতে মূল গল্পটি গ্রহণ পূর্বক নান। উপখ্যানকে 
বিনাইয়। বিনাইয়। দীথ করিয়া, তাহার সুদীব কাবাখ|নি অনেকটা স্বাধীনভাবে লিখিত হইয়াছিল। 
আলাওলের সু্সিদ্ধ কাব্যখানি প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে, এই পুথীখানি লিখিত হইয়াছিল বালয়। 
আমাদের ধারণ।। এই পুথাখানির বিরাট পাঞুলিপি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। ইহা এত প্রাচীন 


( ঘ) 
দোদাঠাদী চোধশণা। 


রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাব ৭৫ 


যে, দেখিব! মাত্রই মনে হয়, ইহা! ন্যুনাধিক দেড়শত বৎসর পূর্বেরবে অন্ুলিখিত হয়। পাগুলিপিখানির 
আদি ও অন্ত খণ্ডিত বলিয়া! কবির বিষয় ব পুথী রচনার তারিখ জানিবার উপায় নাই ; আরও ছুঃখের 
বিষয়, এত বড় কাব্য খানির কোথাও কবির ভণিতা নাই । পুথীখানি ত্রিপুরা জেল। হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে। সংগ্রাহকের মতে কবির নাম দোনাগীজী চৌধ্রী ও তিনি ন্ানাধিক ২৫০ আড়াইশত 
বৎসর পূর্বেবে জীবিত ছিলেন। পুথীখানি পাঠ করিয়া আমাদেরও বিশ্বাস হইয়াছে, ইহা সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেবভাগে রচিত হইয়াছিল । সম্ভবত, আলাঁওল হইতে উপাখ্যান ভাগটি গৃহীত হইয়া 
লিখিত হওয়ায়, বিশেষত: আল।গুলের কাবা হইতে উৎকৃষ্ট বা সমকক্ষ হয় নাই বলিয়। কবি কাব্যখানিতে 
নিজের ভণিত। দিতে লজ্জাবোধ করিয়ছেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিতো এহেন বাপার বিরল । 

পুথীখানির রচনা! বা! উপাখ্যান ভাগে কোন প্রকান নৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, ইভাতে মধ্যে মধে! 
সপ্তদশ শতান্দীর পুর্ববনঙ্গীয় মুনলমান সনাজের আচার-বাবহার সম্বন্ধে অনেক বর্ণন। দেখিতে পাওয়। 
যায়। আলাওলের কানাখানি অনুবাদ বলিয়। এসকল বিষয় তাহাতে নাই কিন্তু এদিক হইতে 
বিচার করিলে এ কাবাখানির আবশ্য কত। ব্বত:ই উপলব্ষি ভইবে। 

৮ (উড) আবদুল লব্বী (১৬৮৪খ্রী; জীবিত ) £-_ইনি সপ্ুদশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনাম! 
কবি। ফারসী “দাস্তানে আমীর হামজী” অবলম্বন করিয়া, ইনি ১০৯৬ 
হিজরী অর্থাৎ ১৬৮৭ শ্বীষ্টান্দে তাহার «“আানীন ভাম্জা” নামক বিরাট 
কাণ্াখ!নি রচন। করিঞভিলেন | এ সঞ্ধন্ধে তাভাব উক্তি এইরূপ 2 


(উ) 
আবদুল নব 


“আমির হামজ্ার কি. পারপী কিতাব। ন বুর্ধিমা। লোকের মনেত পাই তাব॥ 


বঙ্গেত ফারসী ন জ্ানএ সব লোকে । কেহ কেহ বুজ্জি কেহ ভাবে জেন। সৌকে ॥ 

এহি হেতু সেই কথ! মু'ঞ রচিবার। নিক্ত বুদ্ধি চিস্তি মনে কৈলুম আঙ্গকার |” 

মুছলমানি কথ। দেঁখী মনে* ভরাই । রচিলে বাঙ্গাল। ভাসে কোপে কি গৌসাই ॥ 

লোক উপকার হেতু তেঞ্সি সেই ভএ।  দরভাবে রূচিবারে ইচ্ছিলুম হ্বদএ ॥” 
রচনার তারিখ 2 

রিতু নিধি অর আদি হিজরী বহিল! আমির হামজার পুখী সাঙ্গ জে হইল ॥ 


কবি পুথীর গ্রথমভাগে স্ুদীঘ বংশ-বিবরণ দিয়াছেন । এই ন্শ-বিবরণ-নর্থনায় তিনি কৰি 
মোহাম্মদ খানের ( ১৬৭৬খবীঃ জীবিত ) বংশ-বিপণরণ-বর্ণনাব ছণ্র ও ভাব। আনেক স্থানে বিকল প্রয়োগ 
করিয়াছেন । এই বংশ-বিবরণের মতে ৪ 


শাহাছুল্লা (খুব ধন্মপরায়ণ ও সাধু বাক্তি ) 


| 
শাহ মারওয়ান ( “যার কৃতি গৌরদেশ ভরি” লখ্যাতনাম। ) 


| 
মোহাম্মদ শরিফ 


আবছুব নবী (কুলি) 


৭৬ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


কবি আবছুল নবী চট্টগ্রাম (চাঁটিপ্রাম ) জেলার “ছিলপুর” (ছিলিমপুর ?) নামক স্থানে সিদ্দীকী 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের জীবন কাহিনী ও কীত্তির কথ। কিছু লিখেন নাই ; কারণ £__ 
আপ্তরকৃতি আপনে কহিতে অনুচিত । 
- স্থনীআ না জান লোকে বোলে কি কুংলিত ॥॥. 
তাহার বিরাট কাব্যখানি মোট আশী-( ৮০ ) পর্কে বিভক্ত । প্রত্যেক পর্বেব হজরত মোহাম্মদের 
( দঃ) খুল্পতাত আমীর হানজার বীরন্বব্যগ্ন কাহিনী বা তৎসম্পর্কিত কোন ঘটন| বিস্তৃতভাবে বধিত 
হইয়াছে । ইহা ফারসী কাব্যের অনিকল অগ্বাদ নহে: ছায়াবলগ্বনে লিখিত। ম্বতরাং ইহাকে 
অনেকটা কবির স্বাধীন রচনাও বল| যাইতে পারে । পুস্তকের সর্ব কনি্ নাই সতা, কিন্তু ভাষা 
সর্বত্র নেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে । যুদ্ধ বশনায় কপি ফারসীর আদর্শ ই গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু ভাষার প্রঞ্জলত। ও সারলো তাহ দেশ উপভোগা হইয়াছে। | 
এই কাব্যের স্থানে স্থানে, (সম্ভবতঃ কবি যেয়ে স্থনে স্বাধীন হ। অণলম্বন করিয।ছেন তথায়,) 
আলাওলের প্রভাব সুষ্পষ্ট। এহেন প্রভাপযুক্ত এই একটি স্থান এইরূপ 
| 
সমুখে লই ন। খেরী খেলে সিষুগণ। 
একত্রে গাথলে সেহ বাজে ঘন ঘন ॥ 
ন্‌ | 
শশধর ধরিতে বালক হস্ত তোলে । 
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরু কপ বলে 
৩ 
উত্,দ্গ খিরোদ গিগি রতনে ভরিআ। 
শ্াম চাপ দিআ রাখে মদনে জরিআ ॥ 
এই স্থানব্রয়ের সহিত আলাওলুলর বিভিন্ন কাবোর নিনলিখিত স্থান 
যাইবে, কবি আবছুল নবী মহাকবি আলা ওল কর্তক কতখানি প্রভাবিত হইয়াছেন, 
| 
"সমুখে লইআ থেরি খেলে শশুগণ । 
একত্রে বীধিলে সেহ বাজে ঘন ঘন।” 
( সতী ময়ন।-- আলাওলের অংশ ) 


২। 
“যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে । 


কেবল ভরস৷ মাএ গুরুপদ তলে । ( হন্ত পয়কর ) 
অথব। 

শশধর ধরিতে বালকে হস্ত তোলে । 

অসাধ্য সাধন মাত্র গুক্ষ কপা বলে ।। 
( সতী ময়ণাঁ-আলাগুলেগ অত্শ ) 


রোসাঙ্গ-রাজপভার আশু প্রভাব ৭৭ 


“কনক কলসী কিবা ভরিআ রতন । 
শ্টাম চাপ শিরে দ্িঅ। রাখিছে মদন ॥” 
( পদ্মাবতী ) 
তাহার কাব্যের স্থানে স্তনে আলাওলের প্রভাব দুষ্ট হইলেও, ভাষর তারলো ও সারল্যে 
তিনি আলাওলকে পশ্চাতে ঘেপিবেন, সন্দেহ নাই । আল।ওল পণ্ডিত ভিলেন, ম্বৃহরাং তাহার কাব্য- 
গুলি পাণ্ডিতোর মফুরন্ত খনি । আবছল নণী পণ্ডিত নহেন, হ্বভাব কপি; ম্বতরাত তাহার কাবা 
পাণ্ডিতাবজ্জিত হইলেও খুবই প্রাঞ্জল । 
তাঙ্গার এই কানাখানি কাশীবান দাসেপ নহাভরিভের সঙ্গে সগজেই তুলিত তইবার যোগ্য। 
কাশীরাম কপি আাবছুল ননীপ একট পুবান্তী লোক হইলেও, কোন আনে মুসলমান কবি হইতে 
শ্রেঠ নভেন। বিষ বস্থুহিনাবে “আমীর কামজ।” ও কাশীবান দানের মহাভারত” অনেকট। 
একই জাতায় পুস্তক । আকারে ও পুরাণ সখ্যার “আমীর হানজ। “নহাভারত” তইতে ক্ষুদ্ধ নহে । 
এত বড় বিরাট গ্রন্থে কপি আবছুল নবী এতিচাসিক “ভামস।কেশ কেন্দ্র করিয। কত কথা 
বলিয়াছেন, তাতার ইয়ন্ত। নাই। কাশীরাম দাণের স্যার গাবদূল ননীন নিজঘ্ সৃষ্টি এই পুস্তকে 
বিস্তর। আবছুল ননীর ভাষায় 'ও কাশীবান দাকুসন ভাঘায় কোন দিশেৰ পার্থকা দৃষ্ট হয় ন।। 
তবে আধুনিক যুগে কাশীবাম সংস্কত হইর। একটু ভদ্রত। অন্জন করিয়াছেন আর আবছুল ননী 
কীট দষ্ট পুধীর মণ্যে বাস করির। এখনও একট প্রাচীনহ্ধ ও প্রাচীন বৈশিষ্টা রক্ষা করিতেছেন; 
এইটুকুই যাহ। প্রাভেদ। তুলন। করিধ। শেখিপার জন্য, আনর। ছুই কবির দুই স্থল এইস্থানে উদ্দত 
করিলাম £_- 


( মহাভারত ) 


“অষ্টক বাঁনল তুমি কোন মহান । 

কোন নাম ধর তৃমি কাহার নন্দন ॥ 

সূর্য্য অগ্নি প্রায় তে দেখি যে তোমার । 

শ্র্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার । 

রাজ! বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি। 

পুকুর জনক আমি নহুষে উদ্পপত্তি ॥ 

পুণ্যবান জনের করিলাম অমান্য | 

সেই হেত আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য ॥ 

কাশীবাম দাস আদি পর্বা। 

( আমীর হামজা ) 

হাঙ্কারি লন্দুরে বোলে হামার খা | 

মি কোন হও চোর গাখসি ছাপাই ॥ 


ণ৮ | আরফান-রাজসভায় বাজাল! সহিত 


আমিরে বোলস্ত আমি আরব নন্দন । 
হামজ। মোহর নাম বিদ্দিত ভোবন ॥ 
আমিরের নাম স্থনি লন্দুরে বোলএ। 
আমাক বান্দিতে তুমি আইলা মোহ।সএ ॥ 
আমিরেহ বুলিলেস্ত, আমি সেহ জান । 
তা সনি লন্দুরে গদ1 লই তুরমান ॥ 
হামঞ্জাক ডাকি তবে বুলিলেক বানি। 
আগ্ত সাধালিআ রহ বিক্রমে সন্দানী ॥ 
আমিরে ছিফর ধরি রহিলেক আগে। 
লন্দুরে গুবূজ হানিলেক মোহাবেগে ॥ 
গদার জে সন্্ ঘাতে মোহ শব্ধ ভেল। 
সিন্ধু উত্থলঅ যেন ভূষিগ্রহ গেল ॥ 
হাস্কারিআ বোলে কৈলু' আরব সংহার। 
আসিবে বোলন্ত মিগ্যা না বোণ ছুর্বার | 
আ মরে বোলস্ত জাকে রাখে করতার। 
মিথ্যা কেনে বোল মোকে করি'ল সংহার ॥ 
পাঠক উপরযযদ্বত অংশ দুইটি ভূলন। করিয়। দেখন; দেখিতে পাইবেন, সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদের (দীনেশ বাবুর মতে-বঙ্গ ভাষ। ও সাহিত্য, ৫ম সং, পৃঃ ৪৪৫) কাশীদাস 'পরবন্তী 
যুগে কিরূপ পরিবর্তিত (এব, কে জানে কত পরিবদ্ি5) হইয়াছে । এত পরিবর্তনের ফলেই 
আজ তিনি আবছুল নবীর সহিত একছ্থান লাভ করিতেছেন । আবছল নবী কোন বিষয়ে কাশী 
রাম হইতে নিকৃষ্ট তনহেই, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলির। মনে হর়। এস্থলে এ সকল বিষয়ে 
দীর্ঘ আলোচনা সম্ভবপর নহে, নতুব। ছুই জনের বিস্তৃত সনালোচনামূলক হুলনার. কে কোন্‌ 
জন হইতে শ্রেষ্ঠ তাহ! ভালরূপে প্রমাণ কর যাইত । 
২ (চ্জ) ৈহচ্গ মোহাম্মদ আক বলল 2-(১৬?৭ খীষ্টান্দে জন্ম): ইনি মুসলিম বঙ্গের 
একজন খ্যাঁতনাম। কবি। বটতলার প্রপাদে আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে তাহার “জবল 
মূলুক শীমারোখ” নামক কাপাখানি সমাদৃত ও পঠিত হয়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
বটতলার যদৃচ্ছা অত্যাচারে যাবতীর পুথীর যেই ছুদ্দশা, ইহাও তাহার হাত 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই । 
পুথা খানিতে কবির কোন পরিচয় নাই। স্ুতরা, তাহার বাসস্থান ব| জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে 
আমরা সম্পূর্ণই অজ্ঞ। আমাদের নিকট এই কবির যে কয়েকখানি হস্ত লিখিত পুথী আছে, 
| তাহ! ত্রিপুর! জেলা হইতে সংগৃহীত। পুথীর ভাষ। সর্ব যেরপ সুন্দর ও সুষ্ঠু বাঙ্গালায় 
' লিখিত, তাহ। পাঠ করিয়া ও কবির বাসহ্থান নির্নয় করিবার উপার নাই। পুথীর পাুলিপি যখন ত্রিপুরা 
ূ ছ্েল। হইতেই স গৃহীত হইয়াছে, খন মনে য়, কশিব পাপস্থান বিপু জেলার কোথাও ছিল। 


(চ) নৈয়দ মোহম্মদ আকবর 


রোসাঙ্গ*রীজসভার আশু প্রভাব ৭৯ 


[১০ 


“জেবল মুলুক-শামারোখ” একখানি বৃহৎ কান্য। দীর্ঘাককার ছাপার পুথিতেও ইহার পত্র 
সংখ্যা ১৬৮। অত বড় বৃহৎ কাব্যখনি কবি যে নয়সে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। জানিতে পারা যায়, মোহাম্মদ আকবরের (জন্ম ১৬৫৭ খ্রীঃ) পঁয়ষটি 
বৎসরের পরনন্তী কবি রায় গুণাঁকর ভারতচন্দ্র ( জন্ম, ১৭২২ শ্রী মৃত্য ১৭৬০ গ্রী;) পঞ্চদশবর্ষ 
বয়ংক্রম কালে “সত্যণীরের কাহিনী” নামক ছুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
মোহাম্মদ আকলর বোডণ বন লয়ল তাহাৰ প্রসিদ্ধ কাবাখামি প্রণয়ন করিষাছিলেন। কবি 
তাহাঁর কানোর নায়িকা! শামারোখের রূপ বর্ণনা! প্রসঙ্গে বলিতেছেন,-- 

'কহন না জান দেখি বাঙ্গালান ভাস ॥ 

ফারছি হইত জি কহিত বাখানি। 

কলা অব্দ ববসেত রচিল কাহিনী ॥”-- 
এই “কুল| অব্দ” অর্গাৎ ঘোডশ এম বয়সে এসন সুন্দর এড পন্ড একখানি কান্য প্রণয়ন করা 
স।ধারণ প্রতিভার কাজ নহে। এই ছিনানে শানত১ন্ত্ব ও হা সচিত ভুনিত হইবার যোগ 
নহেন ; কেনন। যেই বিষ্ঠান্ন্দরেব ভন্যাই ভারতচন্দ্ের খা, তাহঠ। তাহার মৃতার মাত্র ৮ আট 
বসব পুনেব অর্ধাং ১৭১১ শ্বীষ্টান্দে বচিত হইর'হিল। কবি ঘমোঙাম্মদ আকনরেন পুবেরব বাঙ্গালার 
আর কোন কবি এত অল্প বরসে এমন বৃহং ও সুন্দর কাবা রওণ। করিষ।ছিলেন বলিয়া, 

আমাদের জাঁন। নাই। ইহ! যে কশির অসাপারণ প্রতিভ।র পপিঢার়ক, তাহাতে সন্দেত নাই। 
বাঙ্গাল। ভাঘার ব্যবহারে তাহার যেরূপ পাঞ্চিভ্য ও কৃতিত্ব দেখিতে পাই, তাহা! দৌলত কাজীও 
আলাওল নাতীত আর কাহারও মাধ দু হয় না। নাগাল ভাবায় তাহার এহেন অধিকার 
থাকিলে, এত মল্প বসে তিনি ফাবসী ভাবায় ইত্যধি, অধিকার অঞ্জন করিয়াছিলেন ; তাহার 
আভাস আমর। উপর্ধাদ্ধত অংশে প্রাপ্ত হই। তাহার কাব্য রচনার তারিখটিও তিনি ফারসী 
অর্থাৎ আবনী ভাষায় বাবহ্ৃত আক্ষরিক সঙ্কেতে (০10970510) প্রকাশ করিয়াছেন । ইহা 
এইরূপ £- 
'লখন সমাপ্ত হইল কাকে 'ডিন্দ দিল। 
আরব] অনাছের মধ্যে ভাঙ্ষর ভাস ল।।৮-- 

এই শ্লোকটির “আরবা অনাছের” অর্থাৎ “আসলুন্তু ভনা্জীর্‌ " বাক্যে ফরসী “আবজদ্‌” 
রীভিতে অর্থাৎ গাক্ষরিক সঙ্গেতে তারিখ রওনা আঅন্থে। এই হিণানে আনণ। ১০৮৭ হিজরী লাভ 
করি; সুতরাং পুস্তকখানি ১৬৭৩ গ্রীষ্ঠাব্দে রচিত হইয়।ছিল। 

এই কাবাখাশিতে একটি প্রেমমূলক উপাখান বণিত হইয়ছে। এই কাব্য রচনায় পাঠককে 
নিছক আশন্দ দান করাই কবির উদ্দেশ্ট। তিনি তাহ।র কাবো স্পষ্ট ভাষায় তাহার উদ্দেশ্যাটি 
বর্ণনা করিয়াছেন 2 - 

"জেবল মুলুক কথ! ক'হণ্ক র চয়]। স্থনআ গসিক্চ মনে রহুক পাসঅ|॥ 
মোহম্মদ আকবরে কহে রসের বাহার। বষিকে চিনিতে পারে রসের ভাগ্ার ॥ 


্ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


এই জন্যই বোধ হয়, ভার কাবো কনি কল্সনাপ্রস্থত একটি উপাখান বর্ণনা! করিয়াছেন। 
যদিও কারো বণিত চপিএগুলি মুলমানী নান বহন কাপতেছে, তথাপি দেখা যায় কাব্যের বঞ্িত 
ঘটনাবলী ভারতেই শন্ুষিত হয়। এই যুগের কবিগণের প্রায় সকলেঈ পারসা. বোখারা প্রভৃতি 
দেশকেই কাবোর পটভুমিতে পরিণত করিয়াছিলেন; এনন কি ভারতের কাহিনী এবং বাঙ্গালার 
উপাখ্যানের পটভূমিও ছিল পারস্য, “োখারা প্রভৃতি দেশ। কিন্তু মোহাম্মদ আকবর এ বিষয়ে 
তাহার সহযে।শিগণকে নুন্গাগুট প্রণর্শন করিয়াছেন: তিনি হাহান কাবোর পটভূমি ভারতবর্ষেই 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন । 

কাবো বর্ণিত উপাখানটিতে পিশেব কোন স্থষ্টি নৈপুণা বা নৈশিষ্টা নাই। তবে কবির 
বর্ণনা-চাত্ুর্ো ও লিপিকৌশলে তা। বেশ উপাভোগা হইয়াছে! উপাখানটি সক্ষেপে এইরূপ 2 
একদা! কর্ণীট-রাজ চন্দ্রদেব চাঁমরী-রাজ শাহা ম্ুলতানের রাজা লুখন করিলেন। ইহাতে তরুন 
হইয়। চামরী-রাজ কর্ণাট রাজা মাক্রমণ করেন এং যুনে ভাভাকে পরাস্ত করিয়। তদীর কন্তা 
রতিকলাকে বিবাহ করেন ও চামরী দেশে লইয়। আসেন। ইনার পর শীহা সুলতান বেশ স্থুখে ও 
স্বচ্ছন্দে দাম্পত্যন্থখ উপভোগ করিয়। নির্ণিদ্ধে রাজা শাসন করিতে লাগিলেন। 

এই শাহা সুলতানের ওঁরসে ও রতিকলার গর্ভে কাবোর নায়ক জেবল মলুকের জন্ম হয়। 
শাহ। সুলতানের মন্ত্রিপুজ ফোরখপাল ও জেবলমুলুক সমপয়পী ছিলেন। তাহাদের দুইজনের মধো 
প্রগা় বন্ধুত্ব জন্মে। কালক্রমে উভয়েই যৌবন সীমায় আঁসিয়! উপস্থিত হয়। 

এমন সময় একদিন জেবলমুলুক মুগয়। করিতে গমন করেন এবং তথায় এক বনে গন্ধর্কর 
কুমারী শামারোখের সহিত উাহাব সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের ব্ূপে বিমুগ্ধ হইলেন 
এবং জন্্দ বাপ। বিদ্ধ আেল। কবিয়। পরস্পল পরিণয় পাশে আনদা হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ইহার 
পর গন্ধবর্ব কুমারী অদৃশ্টা হইল, আর জেবল মূলবের গ্রিয়। লাভের অভিযান আরন্ত হঈল : তাহার বন্ধু 
ফোরখপাল তাহার সন্ধানে বহির্গত হইলেন । 

জেনল ম্লুকের এই শভিযানে কষ্টের অবপি রহিল না। ঘটনাচক্রে এই সময়ে তিনি 
শীরীলব ও ছন্ুর নাম্মী আরও দুষ্ট রাজকুমরীর পাণিগ্রহণ করেন। পরিশেষে শামারোখের সহিত 
তাহার মিলন হয় এবং তিনি তাত।কে সঙ্গে লয়! দেশে ফিপিবার পথে শীরীলব ও ছন্ুবরকে সঙ্গে লইয়া 
আসেন। পথে তীহার শক্রগণ তাহাকে পিষপান করাইয়। অটৈতন্ত করিয়। গেলেন; বলা বাভল্য 
ইতিপুর্ে ফোরখপাল তাহ|র সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এপসং তিনিও পিয়ারেখ। নামী এক রাজ- 
কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জেবল মুলুক বন্ধুর যত্ধে বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন এবং তিনি পত্বীকে 
সঙ্গে. করিয়। দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

এহেন একটি কাল্পনিক গল্পের স্যটি করিয়াই কি গোহাম্মদ আকবর ভাহার কাব্যখানি 
লিখিয়াছেন। পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি গল্প স্থট্রিতে কবির কোন কলাকৌশল প্রকাশ পায় নাই। 
তবে তাহার কাব্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে ষে, ছুজ্জবয় মানব-প্রেম মানব-জগতের বহিভূতি গন্ধবর্ব-রাজ্যও 
জয় করিতে সমর্থ । মানব-প্রেমের এহেন দুর্বার শক্তি বাঙ্গাল! কাব্য-জগতে বোধ হয় এই-ই প্রথম 


রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাব ৮১ 


স্বীকৃত হয়। কিন্ত্র এ প্রেম কামজ প্ররোচনাব ক্ষণিক উন্মত্তহ! বা উদ্দামত। নহে ; জীবনকে পণ রাখিয়। 
তদ্ধিনিময়েই ইহাকে লাঁভ কিতি হয়। যিনি মহা ভাগাফলে এহেন প্রেমের অধিকারী হইছে পারেন, 
ভগবান তাহার সহায় হন, তিনি একদিন না একপিন শ্িয়ার দশন দানে জীবনকে ধন্য করেন । এ প্রেম 
সন্তোগ-স্রখেব প্রেম নঞ্ছে, ইন্দির ঠপ্তিব ল।লস। নত; ইঠ। কুমুদের সহিত শশীর এবং কমলের সহিত 
রবির প্রেম । এ (প্রন অংশ পগতে বিব্ল, শ্বর্গেই সুনভ। কবির এই করুটি কথ। হইতে তাহা 
প্রমাণিত হয় 2 

“মৃহারাণী ড 'ক বাঙ্গ। কহে ক্রোধ করি। তে।না গর্ভে জন্ম হল কলঙ্কী কুমারী ॥ 


মন্রষ্যু বরিতে চাহে কন্য। স্বযংবরে। কলঙ্ক ছে।ধিল মোর সম়াল সংসারে ॥ 
কাল মাথা মান্ছযেব কুক্ধণ কুরে | কিরুপে বঞ্চিবে কন্য। মান্থষের সঙ্গে ॥ 

ছাঃ ঞু 
এ বলিয়া কন্যাস্থানে সখী পাঠাইল। গণ্জআ কহতে সব শিখাইআ! দিল । 
কুমারীব স্থানে গিমা ডে সখিগণ । মনযোব প্রেম তুমি ছাড়হ এখন ॥ 
এ সপু সনদ পাপ শপে আনবে। চিতে চলিতে তাৰ আবু শেষ হবে॥ 
কন্তা কে হেশ কথ। কহ কি কাৰণ । /15.ল আনিতে পারে এখা নিরঞ্জন ॥ 
কমন কুখদ এখ!, রে গনি খশী। এখা। সেথ। উচ্চ নীচ্চ প্রেম অভিলাষী ॥” 


করবি মোভাম্মদ আকলেস ভা গলপ বাশার আংলাগলের প্রভাব সুস্পষ্ট । কিন্তু, এ প্রভাবে 

কপি ঢাক। পড়েন না!ই। ভাহার পতি! আল।গুলের প্রভাবকে ঠেলিয়া উদ্ধে উঠিয়াছে। তাই 
দেখিতে পাই, যদিও- 

“মুখ সেভ দেদ শনী পাহপেক লাজ । পলাই রহুল গিআ| জলধের মাঝ ॥। 

লোচন বুধ 1 ন গতিনা আনন রামের গাণ্ডিব ভূরু করিছে স্তাপন ॥।” 
প্রভৃতি পদে লালাগুলেন ভান ও ভার প্রভাব হম্পষ্ট, তথাপি 

“অধর নপুর এপ যেব। মধু নিএ | শত বংপরের সত ততক্ষণে জিএ ॥ 

স্থামুখ হাপি যদি দশন দেখএ। সপ্ন স্বর্ণ জ্যোতিশ্মএ তবে প্রকাশএ ॥ 
প্রন্থৃতি পদে মালাওলও কর্পন!র আাঠিশনো ভার মানিরাহেন। তাহার কানের নান। স্থলে যেরূপ 
মণূর কবিন্ব ছড়াইয়! রহিয়াছে, ভাঙা ও সাধাৰণ কনিব মধ্যে বড় একট! দেখ। যায় না। এই কবিত্বময় 
অংশটুকু সাধারণত; শায়ক-নারিকার ছু'খ ও আবেগ বর্ণনকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়। উঠিয়াছে 
তাহার সামান্য নমুন। দেখুন 2 
“বাহিরে ব'রষ। জল ঘরে আখির পানি। এক তিল স্থান নাই শুখনা মেদিনী ॥ 


শুনিতে ন! পাবি আব ঢাতকীর নাদ। *ছাঁব জীবনে মোর আর নাই সাধ ॥” 
একুক্ষণে নম তৈল কুল কলঙ্কিনী হৈনু, 
ভগতে রহিল অপবাদ । 
পাপিনী কহিবে সবে, পিতৃ মাথা হেট হবে, 


সবে কবে জন্মিল আপদ ॥” 
টি 


কবি মোহম্মদ আকবর তাহার কাব্যের প্রারস্তে যে মঙ্গলাচরণটি লিখিয়াছেন, তাহা! বড়ই 
চ্ষংকার,. ও উপভোগ্য । ছুঃখের বিষয় বটতল।র ছাপ। পুথীতে ইহ] পরিত্যক্ত হইয়।, কোথ! হইতে 
অন্য একটি বন্দনা সংযোজিত হইয়াছে । কবি তাহার বন্দনায় হিন্দু ও মুসলমান বিশ্বাসের মধ্যে 
কি কি সমান বস্তব আছে, তাহ! নির্দেশ করিতে গিয়া, একটি বেশ উপভোগ্য বর্ণনা দান করিয়াছেন। 
তাহার হাতে ফিরিস্তা (%0০1) নারদে, আল্ল। ঈশ্বরে, পয়গম্বর (3:00 দেবতায়, আদম (0912) 
অনাদি নরে, হাওয়া (৮০) কালীতেঃ হজরত মোহাম্মদ চৈতন্্যাবতারে, খাজ। খিজির বাস্দেবে, 
আসহাব্গণ (০0701921)10105 010) 1১0101761) দ্বাদশ গোপালে, আওলিয়। আন্বিয়! (1051100 981705) 
মুনিতে কোরান পুরাণে, এবং পীর, মুর্শিদ্‌ ও ওস্তাদ গুরুতে পরিণত হইয়াছেন ; যথা__ 
“বিনএ করিআ৷ বন্দি ফিরিস্তার পদ। ছুস্সিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ ॥ 

তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবারে ।  হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে ॥ 

পএগান্বর লকল বন্দি করিআ| ভকতি। হিন্দুকুলে দেবতা হেন হইল প্রতি ॥ 


হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ। হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ ॥ 
মা হাওয়া! বন্দম জগত জননী । হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী ॥ 
হৃঙ্জরত রছুল বন্দি প্রভূ নিজ সখা । হিন্দুক্ুলে অবতারি ঠৈতন্তরূপে দেখা ॥ 


থোআজ খিজির বন্দম জলেত বসতি হিন্দ্ুকুলে বাস্থদেব শৃন্যে যে প্রকৃতি ॥ 


চি ৫ 


আছব্বা সকল বন্দি নবীর সভাএ। হিন্দুকুলে দোয়াদস গোপাল ধেযম়াএ ॥ 
আগলিয়। আম্ধিয়। বন্দি রববানি কোরান । হিন্দুকুলে মুনিভাব আছএ পুরাণ ॥ 
গীর মুসিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ । হিন্দুকুলে গুরু থেন করএ পৃজন ॥৮ 


(ছু) €মাহানমদ আরীজ্ঞা £-ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, একটির নাম “তমিম- 
গোলাঁল” ও অপরটির নাম “মিছরী জমাল”। বটতলার প্রসাদে উহার “তমিম-গোলাল” নামক কাব্য 


(ছ) খানি এখন মস্লিম্‌ বঙ্গে সুপরিচিত, এমছরী জমাল” ইহা হইতে নিকষ্ট গ্রন্থ 
মোহান্মদ রাঁজা। নহে। গ্রন্থ ছইখানিই প্রেমমূলক উপাখ্যান, আবার উপাখ্যানগুলিও মামুলী। 


“তমিম-গৌলালে” কবি শিমাল-রাজ ইউস্থফ জলালের পুক্র তমিম-গোলাঁল এবং শীরাজ-রাজ-কুমারী 
চতুর্ণ-ছিল্লালের প্রণয়-কাহিনী বর্ণন! কবিয়াছেন। নায়ক-নায়িকা যৌবনে পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়া মুগ্ধ 
হয়েন ও লাভ করিবার জগ্চ আকুল অধৈর্ধ্যে ব্যাকুল হইয়। পড়েন। স্বপ্ধে গন্ধবর্ব মতে তাহাদের বিবাহ 
ছয় । অতঃপর 25 ূ 
দিবসে বলিয়। কন্ত। গাথে পুষ্পহার। রাত্রিতে গোললাচন্ত্র গলেত দিবার ॥ 
যার লাগি এত ছুক্ষ দেখা নাই তার। কার লাগি প্রতিদিন গাথে পুষ্পহার ॥ 
কম্ঠার অনস্থ। যখন এইরূপ, তখন শীরাজ-রাঁজ কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন। 
তমিম-শোলাল চতুর্ণ-চিল্লালের ব্বয়ংবরের কথ। শুনিতে পাইয়।-_ 
“তমিম গোলাপ শুনি ভাবে নিরঞগন। 
কি জানি অদৃষ্টে মোর আছে কি লিখন ॥ 


রোসাঙগ-রাজসভার আশু প্রভাব ৮৩ 


চতুর্ণ-ছিল্লালের স্বয়ংবরে পাঁচটি সর্ত নির্দিষ্ট হইল। প্রথম জর্তে, ভীষণ পার্বত্য অশ্বে জিন দিয়া 
আরোহণ করা; দ্বিতীয় সর্তে, শীরাজ শহরে যে একটি অজগর সর্প আসিয়া অনিষ্ট করে, তাহাকে বধ 
কর!) তৃতীয় সর্তে, শীরাজ শহরে যে একটি রাক্ষপী প্রতিদিন এক একটি মনুষ্য খাইয়া অত্যাচার করে 
তাহার বধ সাধন কর। ;চতুর্থ সর্তে, শীরাজের অনিষ্টকারী বলমিত্র নামক দৈত্যকে ধরিয়। আন]; পঞ্চম 
সর্তে, প্রতিবৎসর যে রিপুরাজ সপ্তকোটি সৈন্য লইয়। শীরাজ-নগর বিধ্বস্ত করে, তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত 
করা। বল! বাহুল্য, তমিম-গোলাল এক একটি করিয়। সমুদয় সর্ত পূর্ণ করিয়া চতুর্ণ-ছিল্লালকে 
লাভ করেন । 

কবি “মিছরী জমালে” কুব্বার-রাছ আবদুল করিম শাহের কন্যা মিছরী জমালের সহিত বিমল- 
নগরাধিপতি শরীফ সুলতান শাহার পুত্র তোরব হানীমেন প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও 
একটি মামুলী গল্প। নায়ক-নাগ্িক। পরস্পরের চিত্রপট দেখিয়া প্রেমে পড়েন ও পরে উভয়ের মিলনে 
কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে । 

মোহাম্মদ রাজার কাব্য ছুইখানিতে একটু বৈশিষ্ট আছে। তিনি চিরাচরিত দীর্ঘ-মঙ্গলাচরণটি 
তাহার ছুইখ।নি কাব্যেই কেবল ছুছটি পংক্তিতে পধ্যবসিত করিয়।ছেন এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে 
স্বীয় ভণিত। ন। দিবা, তাহার প্রথমে ব। মধ্যেই ভণিত। দিয়াছেন । বোধ হয়, মৌলিকত্ব ও নৃতনত্ 
ফুটাইতে গিয়াই কবি এই ব্যাপার করিয়।ছিলেন। যেরূপই হউক, তিনি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। 
তবে মধ্যে মধ্যে নধ্যে বেশ একটু কবিহ্ব আছে এক স্থানে তিনি এহেনভাবে বিভঙুস রসের স্থষ্টি 
করিয়াছেন 


প্রাণীর আরুতি দেখ বিদরে পরাণ। নাকের শোয়াসে চলে বৈশাখ তুফান । 


চরণ ঝাপটে মাটি উঠে ভর্দমুখে | দশ মন সোনার নত দে নারীর নাকে॥ 
আশী গজ শাড়ী রাণী কোমরে পিন্দিআ । বিশ মন রূপার হানলি গলে দিঅ। ॥ ইত্যাদি। 
(তমিম গোলাল ) 


(জ) মোহাশ্মদ ল্ষফণীউদ্দীন্ন ইহার রচিত কাব্যখানির নাম “জেবল মুলুক শামা" 
রোখ”॥ ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ আকবর এই নামের আর একখাশি কাব্য রঠন। করেন। তাহার 
নর কথ৷ পূর্বে বল। হইয়াছে । উভয় পুস্তকের ঘটন। ও বিষয় এক; তাহা কবি 

মোহাম্মদ রী গীন। রফীউদ্দীনের এই সমাপ্তি বাক্য কয়টিতেই স্থস্পষ্ট হইয়! উঠিবে_ 


“শিরিলব শামারোখ আর ছনুবর । 
একপতি কোলে মিলি বঞ্চে পরম্পর ॥ 
বিবাদ কলহ নহে স্থখের বিরাজ । 
স্থখের নগর ধন্য চামরী সথরাজ ॥ 
উজিরেহ নিজ স্থত আর বধূমুখ । 
হেরিয়! সানন্দ মন অধিক কৌতুক ॥ 


৮৪ আরকান-রাঙ্গসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


কবি মোহাম্মদ আকবর ও মোহাম্মদ রফীউদ্দীনের মধ্যে কে পূর্বববস্তী ব। কে পরবর্ডা তাহা ঠিক- 
ভাবে বলা-কঠিন। তবে আমাদেরঞ্বিশ্বাস, কবি রফীউদ্দীন কবি আকবরের পরবর্তী লোক ; কেনন! 
রফীউদ্দীনের ভাষা পরিমার্জিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গল্প বলার ভঙ্গীতেও তিনি আকবরের চেয়ে উৎকৃষ্ট 
নিকৃষ্ট নহে। সম্ভবতঃ, কবিকঙ্কণ যেমন মাধবাচাধোর পুচ্ছ গ্রহণ করিয়াও শ্রেষ্ঠ, তদ্রুপ রফীউদ্দীনও 
আকবরের পুচ্ছ গ্রহণ করিয়াও শ্রেষ্ঠ । রফীউদ্দীনের হাতে ছন্দ কিরূপ খেলিয়াছে দেখুন £__ 
মালঝব।প -- 
কোকিলান, কার গান, মোহজ্ঞান, রঙ্গে । 
স্থধামৃত, শুনি গীত, পুলকিত, অঙ্গে ॥ 
ত্রিপদীতূত পয়ার £__ 
“শ্বাসে হয়, আয়ু ক্ষয়, না ঠকল্যে বিচার। 
ভাব ভাল, গত কাল, আসিবে না আর ॥” | 
কবি রফীউদ্দীনের কাব্য হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কুমিল্লার 
নারানঞ্া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার পিতার নাম আশরফ। তাহার বিষয় ইত্যধিক আর 
কিছু জানিতে পার! যায় না । 


(হা) নেন্পবাজ £_ ইহার ছুইখানি পুস্তক এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, একখানির নাম “ফন্কর 
(ঝ) নামা” বা “মল্লিকার হাজার সওয়াল” এবং অপরখানির নাম “কাসেমের 
মেরাজ লড়াই”৮। ইহার পুথী ছুইখানি ছুইটি পৃথক বিষয় লইয়া! লিখিত। 

“মল্িকার হাজার সওয়াল” নামক কাব্যখানি ফারসী “ফককর নামার” ভাবানুবাদ। ইহাতে কবি 
সেরবাজ রুমরাজ-ছুহিত। মল্লিকার সহিত আনছুল্পা নামক এক ব্যক্তির পরিণয়-ব্যাপার লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । কিন্তু কাব্যখানিকে ঠিক উপাখ্যান বলা চলে ন।; কেননা, আমর। ইহাতে দেখিতে 
পাই, _মল্লিকা যখন রুমরাজ্যের অধিশ্বরী হইলেন, তখনও তিনি অবিবাহিতা । তিনি প্রতিজ্ঞ 
করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহার এক সহত্র প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইবেন, তিনি তাহাকেই পতিত্বে 
বরণ করিবেন। আবছুল্লা তাহাতে লফলকাম হইলেন ও মল্লিকাকে বিবাহ করিলেন । এই বিবাহ- 
ব্যাপার কাব্যের মূল বিষয় নহে। মল্লিকার প্রশ্নের ছলে নান! হিতকথা, তত্ববাণী ও জ্ঞানের কথা 
প্রচার করাই কবির উদ্দেশ্য । 

“কাসেমের লড়াই” নামক কাব্যখানিতে কবি মহরমের ঘটনার একটি যুদ্ধ মাত্র বর্ণনা 
করিয়াছেন। হজরত ইমাম হোসেনের পুত্র বালক কাসেম, কারবাল। প্রান্তরে যুদ্ধে যাইবার 
পুর্ববক্ষণে হজরত ইমাম হোসেনের কন্যা সখীনাকে পিতৃবাকা রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ 
করেন। বিবাহের পরেই, সখীন। তাহার স্বামী কাসেমকে যুদ্ধে যাইতে বিদায় দেন। কাসেম যুদ্ধে 
অপূর্ব্ব শৌর্ষ্য প্রদর্শন করিয়া “শহীদ” হন। এই ঘটনাই এই কাব্যের ব্িতব্য বিষয় । 


কবি সেরবাজ একজন সাধারণ কবি। তীহার কাব্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন গুণ পরিলক্ষিত 


রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাব ৮৫ 


হয় না। তবে, হিতকথা৷ ও তত্ববাণীর প্রচারকরূপে প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যে তাহার একটি বিশিষ্ট 
স্থান আছে'- এ কথা স্বীকার করিতে হইবে । 

(৫৪) শ্পেখ সাস্ল্টী :- আমরা এতদিন ফারসী সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবি শেখ সা'দীর কথাই 

অবগত ছিলাম । অদ্য, বঙ্গ সাহিত্যেও এক শেখ সাদী পাওয়া গেল। কিন্তু শিরাজের গোলাপ-কুঞ্জে 

নি কবি শেখ সা'দী বুল্বুলের "স্থান অধিকার করিয়াছেন, আর আমাদের 

শেখ সা'দী। বাঙ্গালার তাল-তমাল-কুঞ্ধে বঙ্গীয় শেখ সাদী তেমন কোন বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিতে পারিবেন না_ ইহাই ছুহখের বিষয় । 

সে যাহা হউক, ইহার রচিত কাব্যখনির নাম “গদ। মল্লিকার পুথী”। "কবি সেরবাজের “মল্লিকার 

হাজার সওয়াল” ও বর্তমান “গদা মল্লিকার পুথী” একই বিষয় লইয়। লিখিত। ইহাদের মধ্যে কে পূর্ব 

বা পরবস্তীঁ তাহ। নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে সেরবাঞ্জ, শেখ সাদী হইতে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 

মনে হয়। 

(ট ) আসাদুল আীক্ষম £ ইহার রচিত গ্রন্থের নাম “হানীফার লড়াই”। ইহাতে কার- 
বালা প্রান্তরে হজরত ইমাম হোসেনের “শীভদত পাঁ ধর্মযুদ্ধে আতআ্মীহুতির পরে, তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
হানীফ।র সহিত ছুন্মতি এযীদের যুদ্ধের কাহিনী বণিত আছে । এই কাব্যে 
বিশেষ কোন বৈশিষ্টা নাই । কারবালার বিযাদ-কাহিনী লইয়া এই যুগে যত 
কবি কাব্য লিখিয়াছেন, কেহই মোহাম্মদ খানের সমকক্ষ নহেন। কবি 

আবছুল আলীমের রচন। এইরূপ ৫ 


(ট) 
আবছুল জালীম॥ 


“এজিদের দিন হস্তে ফিরি ততক্ষণ। নবির কলিমা পুনি পরে নারিগণ ॥ 
কলিম! পড়িআ। কহে সে সব যুবতী । শুন কহি জএন্বল আবিদিন স্থমতি॥ 
আমি নব এজ্জিদের দিন পরিহরি । রছুদ্রে দিনে আইল বহু যত্ব করি॥ 
আমি সব আন স্থানে কথাতে যাইব । ভক্ষণ পিঅন বোল কোথাতে পাইব ॥ 
আমি সব পঞ্চশত বিধবার গণ। তোমাণদ বিনে গত নাহি কদাচন ॥ 


তা শুনিআ৷ জএম্ুল আবিদিন স্মৃতি । নিয়ম কগিআ! দিল সে সবের প্রতি ॥ 

ভাগারিক আজ্ঞা দিগ হোচন নন্দন । সে সবেরে দিলা বহু বসন ভূষণ 1৮ 
(৮) ল্া্মজী ল্গান £₹_ইনি এই যুগের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। ইহার রচিত কাব্যের 
নাম “শশীচন্দ্রের পুথী”। ইহার উপর আলাওলের প্রভাব স্ুস্পষ্ট। ইহার 
ভাষ! বেশ বিশুদ্ধ ও আলাওল হইতে সরল। কবি তেমন পণ্ডিত ব্যক্তি 
ছিলেন বলিয়! মনে হয় না। 

কাব্যের বণিত বিষয়টি এইরূপ :__কাঞ্চন নগরের রাজ! বিকর্ণের বিষমুখী ও তারাদেবী নানী ছুই 

মহিষী ছিল। তারাদেবীকে রাজ! বিশেষ আদর করিতেন । বিষমুখীর ইহা সহা ন]৷ হওয়ায়, তিনি 
তারাদেবীকে সমুদ্রে ভাসাইয়। দিবার প্রস্তাব করিলে, তারাদেবী বলিলেন যে. তিনি তাহাতে ভয় 
করেন না, কেননা ঈশ্বরই তাহার আহার যোগাইবেন। রাজা অস্তঃসত্্! তারাদেবীকে সমুদ্রে ভাসাইয়া 


(5) 
রামজী দাঁ। 


৮৬ আরকান-রাঁজসভায় ধাঈগীলা সাহিত্য 


দিলেন। তাহার গর্ভস্থ ভবিষ্যৎ সন্তানই গ্রন্থের নায়ক শশীচন্দ্র। এই নুদীর্ঘ গল্প বলিয়। কাজ নাই। 
অনেক অক্ট্রত ঘটন।র পর আবার সকলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন । 

বল! বাহুল্য, কবি আলা ওল রচিত “সতী ময়না” কাব্যের শেষাংশে, কথা প্রসঙ্গে তিনি অবিকল 
এইরূপ একটি গল্প নর্ণন। করিয়।ছেন। অবশ্য নাম-ধামে একটু পার্থকা আছে। আলাওলের “আনন্দ 
বর্মা” “রতন কলিকা”, প্উপেন্্র দেব” যথাক্রনে রাজী দাসের “শশীচন্ত্র”, “তারাঁদেবী”, ও «বিকর্ণ” 
রূপে শশীচন্দ্রের পুথীতে স্থান পাইয়াছে। 

(ড) আনবদ্ল হাকীমঃ- ইহার বাসস্থান বর্তমান নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত সন্ীপের 
নুধ(রামে বলিয়। জান। যায়। ইহার পিতার নাম আবছুর্‌ রজ্জাক। ইনি শাহাবুদ্দীন নামক কোন 
গীরের চরণধ্যান করিয়া! «নূর নানা”, পলালমতী সয়ফুল মূলুক” এবং *ইউন্থৃফ* 
জোলেখা” নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বটতলার 
প্রসাদে “লালমতী সয়ফুল মুলুক” আজ সনগ্র বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে । 
সমাদৃত । 

“নূর নামা” নামক গ্রন্থখ।নিতে মুসলমানী বিশ্বাসান্ুযারী হঞ্রত মোহাম্মদের আত্মা স্থষ্টির কাহিশী 
বধিত আছে। “লালমতী সয়ফুল মুলুক” একটি বিরাট উপাখ্যান গ্রন্থ এবং “ইউম্থফ জোলেখা” গ্রন্থে 
হজরত ইউন্ুফ (বাইবেলের )9901)0) 501 91]8০9১) ও জোলেখার (বাইবেলের 9630১ 
%1(6 ) অপূর্ব প্রেম কাহিনী বণিত আছে। ৰ 


কবির ভাষা আলাওল অনুসারী হইলেও, বেশ প্রার্ল। সরল পয়ার ছন্দে তিনি বেশ অনর্গল 
লিথিয়। যাইতে পারেন। ইনিও একজন দ্বিতীর শ্রেণীর কবি। 


এই কতিপয় কবি ব্যতীত রোসাঙ্গ-রা দ্সভ।-কবিদের আশু প্রভাবে আরও অনেক কবি সপ্তদশ ব! 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাদের 
বিবরণ দেওয়া বা ইতিহাস লেখা এই ক্ষুত্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে । বিশেষতঃ 
নিতান্তই মামুলী লেখক ও তৃতীয় শ্রেণীর কবির কথ। লিপিবদ্ধ করির। রাখিবার বিশেষ আবগ্তকতাও 
আছে বলিয়। মনে করি না। এই কারণেই, বর্তনান পুস্তক হইতে তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইল। 
আমাদের বিশ্বাস, আমর। যে কয়েক জন কবির নাম দিলাম, সংক্ষেপে ধাহাদের পরিচয় দান, 
ও কাব্যালোচনা করিলাম, ইহা হইতে পাঠক এই শতাব্দীর প্রভাব ও সাহিত্য-স্থষ্টির 
ধার। হৃদ্যঙ্গম করিতে পারিবেন। এই শতাব্দীতে, মুসলম।ন কবির দ্বারা ধন্ম সাহিত্য, পদাবলী 
সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখ। ও স্থষ্ট হয়;কিন্তু তীহাদের উপর রোসাঙ্গ-রাজসভা- 
কবিদের কোন প্রভাব নাই। সুতরাং, এহেন অনেক কবির কথাও এই অধ্যায় হইতে বাদ 
দেওয়া হইল। 

এই শতাব্দীর এবং ইহার পরবর্তী শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ের মুসলমানদের সাহিত্য-সাধন৷ ফারসী 
সাহিত্য-প্রভাবে তরপূর। ফারসী সাহিত্যের ভাব, বর্ণনা! ও লিপি কৌশল এই যুগের মুসলমান 


(ড) 
আবছুল হ।(কম 


এই যুগের বই কবি। 


রোসাঙ্গ-রাজমভার আগ প্রভাব ৮৭ 


সাহিত্যকে অনেক স্থলে ( অর্থাৎ যে স্থলে কৰি শক্তিশালী পুরুষ নহেন:সেই স্থলে ) একেবারেই আড়ষ্ট 
নিন্দিত করিয়। দিয়াছে; আবার অনেক স্থলে (অর্থাৎ যে স্থলে কবি প্রতিভাবান পুরুষ 
তি সেই স্থলে) ইহাকে নূতন জীবন দাঁনে সঙ্গীবিত ও নবীন অম্পদ দানে গৌরবা- 
স্থিত করিয়। তুলিয়াছে। এহেন ফারসী সাহিত্য-প্রীতির ফলে, কৰি হইতে 
আরম্ত করিয়া জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলের দৃষ্টি পারস্য, বোখার৷ প্রভৃতি পশ্চিমের দেশের প্রতি নিবদ্ধ 
হইয়া যায়। তাই দেখিতে পাই, এই যুগের অনেক কাব্যে যদিও বাঙ্গাল! দেশের রূপকথাকে বা! গল্পকে 
কাব্চাকারে, বর্ণনা করা হইতেছে, তথাপি কাব্যের পটভূমি বাঙ্গাল! না হইয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে 
পর্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে লেখকের তৌগে[লিক জ্জীনের এবং অনেক সময় সাঁধারণ বুদ্ধির অভাবে 
কাব্যের বর্মিত বিষয় একেবারে খেলো৷ হইয়া! পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। তথাপি, জোর করিয়। 
বলিতে পর! যায়, ফার্সী সাহিত্যের প্রতি ইহাদের এহেন দরদ ও সম্প্রীতি থাকিলেও, তাহার! 
বাঙ্গাল। ভাষ। ও সাহিত্যকে, বিদেশীয় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের পদে বিকাইয়া দিয়া, যে দেশে তাহারা 
স্থায়ীভাবে ছিলেন সে দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে ( তাহ! যতই না কেন নগণ্য হউক) কন্মিন্কালে 
অবমাননা করেন নাই। তাহাদের রূচিত কান্যগুলি, তাহাদের সমসাময়িক বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের 
রচিত কাব্যমালা হইতে নান! বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও স্লিখিত। তাৎকালিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও 
সুলিখিত ফার্সী সাহিত্য তাহাদের আদর্শে পরিণত হওয়ায়, তাহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাহাদের 
মাতৃভীষ! বলিয়া মানিয়া লইয়া এই তাষার যে সকল কার্য রচনা করেণ, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা" 
চিন্তাপরিপুষ্ট কাব্যাবলী হইতে অনেক নিষয়ে স্ুরুচিসম্পন্ন, চিত্তাকর্ষক, সুমধুর ও উন্নত-কাব্যকলা- 
(বীশলময় হইয়া উঠিয়।ছে। ইউরোগীর সাহিত্যের সহিত ন্ুপরিচিত না হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্যেব চিন্তাধারার পরিচয় লাভ, সৌন্দর্যের উপলব্ি, রস ও বৈচিত্রোর অনুভূতি সম্বন্ধে যেমন 
সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তদ্রপ ফার্সী স(হিত্যের সভিত সুপরিচিত না হইলেও, উপর্ধযালোচিত 
কাব্যাবলীর যাবতীর রদ ও সৌন্দর্ধ্য উপলব্ধি কর। সম্ভবপর নহে। এই যুগের কান্যাবলী যদি এই 
জন্যই বাঙ্গালীর নিকট সমাদর ল।ত না করে; তবে এই দোষ বাঙ্গালী পাঠকের,” _যুগধন্মী কবিদের 
দোষ নহে। 


সপ্তম অধ্যায়। 


গুল সশতানদীল্ মুসলমান সমাজ 


এই অধায়ে মুসলমান সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিবার প্ররাম পাইতেছি, তাহা সপ্তদশ শতা- 
বশির মুদলমানদের দ্বার! স্থষ্ট বাঙ্গাল| সাহিত্য হইতেই সংগৃহীত হইল। সাহিত্য সমাজ বা জাতীয় 
বতমান অধ্যায়ের বর্ণিত জীরনের মুকুর ম্বরূপ। পৃথিবীর কোন সাঠিতাই ধন্ম, সভাত।, দেশ ও সমাজকে 
বিষয় ছাড়াই উঠিতে পারে না, অন্ততঃ এ পর্যন্ত পারে নাই। মানুষ সমাজবদ্ধ 
জীব। যে দেশে যেরূপ মান্ুয বাস করে, সে দেশে অনুরূপ সমাজ গঠিত হয়। সমাজ লইয়া জাতি গঠিত 
ও জাতি হইতেই সভ্যতার উৎপত্তি। স্ৃতরাং, মানুষের স্থজিত সাহিত্যে তাহার ধর্ম, সভ্যতা, গা 
ও সমাজের প্রভাব ন। থাকিয়! পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মুসলমান যে সাহিত্যের স্বস্তি 
করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাহাদের দেশ, সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজের ছায়া পড়িয়াছে। এই সময়ে 
তাহাদের স্থষ্ট সাহিত্যে তাহাদের সমাজের ঘে হায়। প্রতিবিষ্বিত হইয়াছ্ছে, বর্তমান অধ্যায়ে 
তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেণ্য । দুখের সহিত স্বীকার করিতে বাধা হইতেছি 
যে, এই যুগের মুসলমান সমাজের যে চিত্র তাহাদের সাহিত্য হইতে লাভ করিতেছি, তাহ। খুব আনন্দ- 
দায়ক নহে। আধুনিক বাঙ্গালী মুসলমানদের অনেকেই খুব সম্ভব তাহাদের প্র'টীন সমাজের এই 
চিত্র দেখিয়া মেটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না; কিন্তু ইহাতে মুসলমানদের দুঃখিত বা লজ্জিত 
হইবার কোন কারণ দেখি না। কেনন।, সমপামগিক যুগের অন্য সমাজের চিত্রও ইত্যাধিক নিরানন্- 
দায়ক দেখা যায়। সুতরাং, এই যুগের মুললনান সমাজে, যদি বর্তমান দৃষ্টিতে (এঁতিহাসিক 
প্রাচীন বিষরের প্রতি এইরূপ বর্তমান দৃষ্টিতে দেখ। উচিত নে ) কোন প্রকার দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত 
হয়, সে দোষ তখনকার মুসলমান সমাজের একার নহে । 
গোড়াইতে বলিয়া রাখা ভাল,_-আমরা এই যুগের মুসলমান সমাজের যে চিত্র লাভ করিতেছি, 
তাহ। প্রধানতঃ পূর্বববঙ্গীয় মুললমান সমাজেরই চিত্র; কেননা এই চিত্র পূর্ববঙ্গের মুসলমান সাহিত্য 
পূর্ত পশ্চিমের মস্ণীন হইতেই সংগৃহীত। সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানের! কোন উল্লেখ 
সমাজ যোগ্য বাঙ্গাল! সাহিত্যের স্থষ্টি করেন নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা; কেননা, 
এ যাবৎ বাঙ্গালার এ দিক হইতে মুসলমানদের এমন কোন প্রাচীন সাহিত্য আবিষ্কৃত হয় নাই। 
পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুদলমান সমাজ, পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে ইসলামী আচার, 
ব্যবহার, ধর্শ ও সভ্যতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে উন্নত। ইহার একমাত্র কারণ পূর্ববঙ্গের মুসলমান 
সমাজের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতে আরবদের সংজব ছিল। ইহার সামান্য প্রমাণ, প্রথম 
অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। অতএব উন্নততর পূর্বববঙ্গীয় সাধারণ মুসলমান সমাজের যে চিত্র আমরা 
লাভ করিতেছি, অনুন্নত পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজের অবস্থা ইহার চেয়ে যে অধি- 


সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমা ৮৪ 
কতর শোচনীয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান 
সমাজের পার্থক্য বিস্তর ; মুসলমান ধন্ম ও সভ্যতার অনেক বিষয় এখনও পশ্চিম বঙ্গের, সাধারণ 
মুসলমানের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বসন্ত । 

আমর! যে যুগের কথা বলিতেছি, সে যুগের পশ্চিম বঙ্গের পাঁধারণ মুসলমান সমাজ শুধু ইস্লামী 
শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় পূর্বববঙ্গীয় সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে অনুন্নত ছিল বলিয়াই যে 
পশ্চিমৎদ্ধের খিচুটী. নানা! বিষয়ে পৃথক ছিল এমন নহে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পুর্ব ও পশ্চিম 
, বাঙ্গাল!। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এই যুগে ভাষাগত একটি প্রধান প্রভেদ বিদ্ভমান ছিল। 
আমরা দেখিতে পাই, পূর্ববঙ্গের “বাঙ্গাল” মুসলমানেরা যে যুগে (অর্থাৎ শ্রীস্তীয় পঞ্চদশ কি তাহার 
ও কিছুকাল পুর্ব হইতে) বাঙ্গাল ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়া এই ভাষ! চর্চার 
মধ্য দিয়া, একট নিরাট জাতীয় সাহিত্য স্থষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, সেই যুগের পশ্চিম 
বঙ্গের মুসলমান নিদ্রিত। উত্তর বঙ্গের মুসলমানেরা ইহার একটু পরবর্তী কাল হইতে (অর্থাৎ 
তবীীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ;১-ইহার কিছু কিছু 
প্রমাণ আনাদের নিকট আছে। আরও ছুঃখের বিষয়, আজ পধ্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন মুসলমান 
জননায়ক সরকারী আইন সাহায্যে সাঙ্গালী মুসলমানের ঘাড়ে উর্দ,র মাম্দেো! ভূত চাপিয়া দিতে প্রয়াসী। 
উডভিয়াও সাঁওতাল ভাষার দ্বার| প্রভাবিত পশ্চিন বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রাচীন কাল হইতে এহেন উর্দু, 
প্রীতি বোধ হয়, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতেও একটি ভাষাগত প্রভেদ 
আমদানী করিয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের উদ, গ্রীতির ফলে এই যুগে তাহাদের বাঙ্গাল! 
ভাষা উর্দ, মিশ্রিত হইয়া ইহার স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়। ফেলিতে এবং ধীরে ধারে না-উর্দ, না” 
বাঙ্গালা এমন একটি শক্তিহীন ও ছুর্ব্বল জগ।খিচুড়ী ভাবায় পরিণত হইতে বাধ্য হয়। তাহার প্রমাণ 
আমরা৷ এই যুগের পুর্র্ব ও পশ্চিম বঙ্গীয় ছুইজন খ্যাতনাম। মুসলমান কবির একই বিষয় লইয়! 
লিখিত পুস্তকের ভাষায় স্পষ্ট দেখিতে পাই । কবি £শাহাস্মা্গ খনন (১৬৪৬ খ্রীঃ জীবিত) পূর্ববঙ্গের 
ববি। ভীাহার একটু পরবর্তী সময়ে পশ্চিম বঙ্গের চবিবশ-পরগণা জেল।র বালিয়া পরগণার অন্তর্গত 
জীরিকপুর গ্রামে মোহাম্মদ এ্সাক্ুব নামক আর একজন মুসলমান কবি জন্মগ্রহণ করেন ; 
তিনি ১১০১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৪ শ্রীষ্টাবে তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “জঙ্গনামা” রচনা করেন (১)। মোহা- 
ম্মদ খানের “মক্তুল্‌ হোসেন” ও মোহাম্মদ এয়াকুবের “জঙ্গনাম।, একই বিষয় অর্থাৎ কারবালার 
ঘটনা লইয়! ফার্সী “মক্ভুল হোসেন”-এর ছায়াবলম্বনে লিখিত। উভয় কবির কাব্য হইতে, 
ইমাম হোসেনের “শাহদত” বা ধর্মযুদ্ধে আত্মহুতি লাভের পরবর্তী বিষাদময় অংশ হইতে পাশাপাশি 
মাত্র দশটি শ্লোক তুলনা করিয়া! দেখিবাঁর জন্য এস্থলে উদ্ধত করিলাম £- 
মোহাম্মদ খান । মোহাম্মদ এয়াকুব । 
"সর্গ মত? পাতালে উঠিল হাহাকার । “তমাল, কোন্রতন, লহ ও কুলহ্ম সহিতে। 
কান্দস্ত ক্িল্লিভ্ভ1 সব গগন মাঝার ॥ (১) বেহেস্ত লো জন আদি লাগিল কীপিতে॥ (১) 
১৭ 


শন বাণ শপে প্্লেলললতজলদা্দদ 


৯০ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য 


বিলাপস্ত জথেক গন্ধর্র্ব বিচ্যাধর । আশগসম্মীন্ন জঙ্গিন্ন আদি পাহাড় আাগান্ন। 
'বার্, লুুজ্নি; জঙ্হ আদি কাপে থর থর ॥ (২) কাঁপিয়া অস্থির কৈল স্কাক্বালা মস্বচ্গান্স ॥ (২) 
অষ্ট শ্বর্গবাসি অথ করস্ত বিলাপ। আম্ভাল আহতাব আদি কালা হইয়া গেল। 
ধিক হিকৃ কুফি সৈম্ত অধারন্মিক পাপ ॥ (৩) আোন্নশুাজ হরিণ পাখি কান্দিতে লাগিল ॥ (৩) 

এ সপ্ত আকাশ হৈন লোহিত বরণ। বালক সকল মরে ছুধ বে হইতে। 

কম্পমান হুর্ধায দেখি হোচ্ছম্ন নিধন ॥ (৪) -গশুশ্েলদ রহে সবে এসাম্ম শোকেতে ॥ (৪) 

ধ্নি হৈল নিসাপতি আ্লান্সিপ্রেল্প সোকে বাঘ ভন্লু কান্দে আর মহীষ গণ্ডার। 

মঙ্গল অরুণ বর্ণ রক্ত মাথি মুখে ॥ (৫) ্াক্রাজয্পে ন। দেয় দুধ কান্দে জলে জাল ॥ (৫) 
বুধে বুদ্ধি হারাইল গুরু এড়ে জ্ঞান। গাই নাহি ছুধ দেয় বাছুর লাগিয়]। 

সনি কাল। বস্ত্র পিন্ধে পাই অপমান ॥ (৬) বাঁচুর না খায় কিছু শোক যে পাইয়!॥ (৬) ূ 
জেীহল্ল্র। নক্ষত্র কান্দে তেজি নাট গীত মউমাছি ভোমর কান্দে মুখে নাই মউ। । 
হ্ান্িসা-জোহল্র। দেবি সোকে বিলাদিত ॥/৭)কাকে কুস্ত করে কান্দে গেরোস্কের বউ ॥ (৭ 
সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পরদি আকাস। মালি ও মালিনী কান্দে এলো৷ করে চুল। | 
কম্পিত পর্বত ছাড়ে সঘন নিস্বাস ॥ (৮) হায় হায় এত্ত গেল কারে দিব ফুল ॥ 

কম্পমান পৃথিবি জথেক চরাচর। যত ০্মাচ্হলছ্মান্ন ছিল এজিল্‌ হলক্ষন্ত্রে। 
হইল সোণিতব্্ণ দিগ দিগাত্তর ॥ (৯) জল জাল হয়া কান্দে এক্সাম খাতিল্ে ॥ (৭) 
জল তেজে মিনগণে পক্ষি তেঙজে বানা । শোকেতে কাতর হৈল যত মাচ ল মান । 


সব কান্দে হাসএ ইন্িিচছ অন! আশা ॥ (১০)  €দতেলেতি হৈল শ্ুসি যত কুফা ॥ (১০) 


উপর্ধয6ঘ্‌ত দশটি শ্লোকের ভাষা তুলন। করিলে দেখ। যাইবে, এয়কুব যে শুধু মোহাম্মদ খানের 
নিকট কবিস্ব, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দধ্যে দীড়াইতে পারেন না এমন নহে, বরং তাহার ভাষ। মেরুদণ্ডহীন 
খিচুড়ীতে পর্যবসিত হইয়াছে । মোহাম্মদ খানের দশটি শ্লোকে মাত্র নয়টি ফারসী শব্দ আছে; 
তাহাও আবার নাম বা! পারিভাষিক শব্দ; আর মোহাম্মদ এয়াকুবের দশটি শ্লোকে মোট একত্রিশটি 
ফারদী ও উর্দদ. বা হিন্দী শব্দ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয় আর 
অনেকগুলি শবূই অনাবশ্তকীয় আমদানী । এই আমদানীতে তাহার ভাষার দীনতাই স্ুচিত হয় ;__ 
সম্পদ বুদ্ধি হওয়া ত দূরের কথা । 
পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের হাতে গ্রীষ্ঠীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গাল। ভাষা যখন এইরূপ মেরু- 
দণ্ডবিহীন হইয়া ক্রমশঃ ছূর্গতির চরম সীমার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, (ইহাদের হাতে বাঙ্গাল! 
পূর্বের বান্গাগা ভাষা! ছুর্গতির চরম সীমায় পৌছে তাহাদের ঘ্ারা রচিত উনবিংশ শতী- 
শ্রীতি। বীর পুথীতে ) তখন পুর্বব ও উত্তর বঙ্গীয় মুসলমানদের হাতে বাঙ্গাল! ভাষা উত্ত- 
রোত্বর শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। পুর্ববঙ্গে এই যুগের অন্ততঃ ছুই শতাব্দী পুর্ধে বাঙ্গলা ভাষা 
সাধারণ মুসলমানদের মাতৃভাষারূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্ত্ত কোন কোন বিদেশাগত বা উচ্চ 
শ্রেণীর মুসলমান তখনও বাঙ্গাল! ভাষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না বলিয়া বোধ হয়; মোল্লা! সমাজ 
এই ভাষার বিপক্ষে “ফতোয়া” দিতেন বলিয়। মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইহারা পুরুষ 


সপ্তদশ শতাব্দীর মুললমান সমাজ ৯১ 


পরম্পরাগতভাবে এ দেশে বাস করিলেও এ দেশীয় ভাষার প্রতি এহেন ওঁদাসীন্ত প্রকাশ করিতেন 
বলিয়া, আমাদের কবি আন্বদূতে হান্বিক্ম (পর্ব অধ্যায় ত্রষ্টব্য)ট তাহার “নুর নামা” নামক গ্রন্থের 
ভূমিকায় ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কড় ভাষায় শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা৷ শুধু পূর্বববঙ্গীয় 
মুসলমানদের বঙ্গভাষ।-প্রীতি ঘোষণ করিতেছে না. বরং এখনও যাহার! বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘাড়ে 
উর্দদ.র মাম্দো! ভূত চাঁপাইতে চাহেন, তাহাদের অদ্ভুত মানসিকতাকেও ইহ বিজ্ঞ-জনোচিত বিজ্রপ 
করিতেছে । তিনি বলেন,__ 


* .  %জে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণি। সে সব কাহার জন্ম নির্ণএ না জানি ॥ 
দেসি ভাসা বিছা! জার মনে না জুয়াএ। নিজ দেশ তেআগী কেন বিদেসে না জাএ॥ 
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি। দেপি ভাসা উপদেস মন হিত অতি” 


(ন্যনাধিক পৌনে ছুইশত বৎসরের হস্তলিপি হইতে উদ্ধত) 

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজে এবম্প্রকারের যে ভাষাগত প্রাভেদ ছিল, তাহ! 
অপরাপর সানাজিক পিষয়েও ছিল,_এইরূপ মনে করিবার কারণ অমূলক নহে । মোটকথা, খ্রীীয় 
সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে 
সাহিত্য সাধনায়, ইস্লামী শিক্ষা, দীক্ষ।, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও সভ্যতার অনেকাংশে পৃথক 
ছিল। এই পার্থক্য পূর্ববঙ্গের পক্ষে শ্রেষ্টতার এবং পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে হীনতার পার্থক্য। 
ইস্লামী শিক্ষা-দীক্ষায় পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্য এই যে প্রভেদ, ইহার 
কারণ,_ পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ ইস্লামকে লাভ করিয়াছিল, সোজা আরবদের নিকট 
হইতে, আর পশ্চিম বঙ্গের সাঁধ।রণ মুসলমান সমাজ ইহাকে লাভ করিয়াছিল, দ্বিতীয় হাতের মধ্যস্থতায় 
অর্থাৎ পাঠান, মোঘল এবং সব্রোপরি উত্তর ভারতীয় দরবেশদের হাত হইতে । ইস্লাম্‌ প্রাপ্তির 
এহেন তারতম্যের ফলে, পুর্ব ও পশ্চিন বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেও এহেন ইস্লামী সভ্যতামূলক 
তারতম্য দেখ! দিয় থাকিবে । 

এ সকল কথা আর অধিক বলিয়৷ কাজ নাই। গ্রীষ্ঠীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ 
মোট পাঁচ প্রকীরের লোক লইয়া গঠিত হয়, যথা--সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মোঘল, বাঙ্গালী । হিন্দুর 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নৈশ্য, শুদ্রের ম্যার, মুসলমান সমাজের এই জাত-বিভাগ 
তাহাদের আচরিত ব্যবসায় অনুসারে ছিল না, ইহ! ছিল প্রধানতঃ দেশের 
অধিবাসীর প্রাচীন বাসস্থান সম্পফ্িত নাম হিসাবে । সৈয়দেরা হজরত 
মোহাম্মদের ( দঃ) কন্যা! পক্ষীয় অধস্তন পুরুষ-স্ৃতরাং তাহার। একটু ত্বতন্বভাবে বিচার্যয। আরবের 
ধনী ও বণিকগণ পূর্ধবে যেমন এখনও তেমন “শেখ” উপাধি বহন করিতেছেন। তুকীস্থানের 
অধিবাসীরা! এদেশে “পাঠান” নামে পরিচিত হইয়া যায়। মোঘলেরা মধ্য এশিয়া হইতে এদেশে 
আসেন। এই যে বিদেশাগত লোক, ইহারা যদিও পুরুষ পরাম্পরায় বাঙ্গাল দেশে বাস করিয়া 
আসিতেছিলেন, তথাপি ই'হাঁদের অনেকেই বাঙ্গীল। দেশের পরিচয় দিতেন ন।, ব। পরিচয় দিতে লঙ্জীবোধ 
করিতেন। এখনও কলিকতা৷ অঞ্চলের এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দুদিগকে “বাঙ্গালী” নামে অভিহিত 


পাঁচ প্রকীরের লোক লইয়] 
মুসলমান সমাজ গঠিত । 


|. লপাপাপাপসাথানপজাজজরকারজানহামনার 


৯২ আরকান-রাঁজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


করিয়। থাকেন, যেন তাহার! “বাঙ্গালী” বা বাঙ্গালার অধিবাসী নহেন। ধর্ম্াস্তর গ্রহণ করিয়া ধাহারা 
মুললমান সমাজভুক্ত হইয়া পড়েন, পূর্ববঙ্গের কথা বাদ দিয় (কেননা এখানে ধর্মাস্তর গ্রহণকারী 
মুসলমানদের চেয়ে বিদেশাগত মুসলমানের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়) 
পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের সংখ্য। নিতাস্ত অল্প ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, বাঁগালার সাধারণ 
মুসলমান সমাজ ধন্মান্তর গ্রহণকারী অর্থাৎ নব দীক্ষিত মুললমানকে লইয়া গঠিত হয়। এই নবদীক্ষিত 
মুসলমানগণ পশ্চিমবঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে-জানিন। কাহাদের কারসাজিতে_শেখ” বা নিম়শ্রেণীর 
মুললমান বলিয়৷ পরিচিত হইয়া পড়েন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিভাগে, “শেখ” 
আখ্যা দ্বারা উচ্চশ্রেণীর মুসলমানই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য, এই অঞ্চলে অল্প সংখ্যক সৈয়দ, 
পাঠান ও মোঘল ব্যতীত অপরাপর সন্ত্রস্ত মুদলমানের। “শেখ” আখা! গৌরবের সহিত রা 
করিতে দেখ যায়। অল্প সংখ্যক সৈয়দ, শেখ (পশ্চিম বঙ্গের “শেখ” নহেন ) পাঠান ও মো 
ব্যতীত অপরাপর অধিকাংশ মুসলম|নকে আমর! পবাঙ্গ।লী” নাঁমে অভিহিত করিলাম। পূর্ববঙ্গের 
মুসলমান সমাজ যদিও বিদেশগত মুসলমানের দ্বারা গঠিত হয়, তথাপি এই অঞ্চলের মুসলমানের! 
পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ গড়ে স্থাপিত মুসলমান রাজোর বা রাজার বড় একট। ধার ধারিত না। 
ব্যবদা-বাণিজ্য ব৷ কৃষিই ইহাদের প্রধান সম্বল ছিল। বাঙ্গীলার মুসলমান রাজসরকারের বড় 
“তোয়াক্কা” রাখিত না বলিয়াই, এই অঞ্চলের মুসলমানের। ফার্সী ভাবার সঙ্গে সঙ্গে বা তাহা 
ত্যাগ করিয়া বাঙ্গাল! ভাষাকে প্রাচীন কাল হইতেই মাতৃভাষা বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাই দেখিতে পাই, এই অঞ্চলের প্রাটীন মুলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই সৈয়দ, কাজী, 
সিদ্দিকী ইত্যাদি সম্মানমৃচক আখ্যাধারী ব্যক্তি রহিয়াছেন। 
যেরূপই হউক, সৈয়দ, শেখ, পাঠান ও মেঘলের। সন্তরান্ত মুসলমান ছিলেন ; তীশারা রাজসভায় 
সসম্মানে স্থান পাইতেন 2- 
“নানা জাতি লোক সবে ধরিল ক্গোগান। সভাতে বসিন। শ্রীআসরফ খান ॥ 
£সয়দ, সেখজাদা আদি মোঘল, পাঠান । দ্বদেপী বিদেশী বছুতর হিন্দুয়ান ॥ 
সতী ময়না--দৌলত কাজী 

এই চারি শ্রেণীর মুসলমান ব্যতীত, অন্য কয়েক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানও সর্বত্র সমাদর লাভ 
করিতেন। এই শিক্ষিত শ্রেণীর, “কাজী” অর্থাৎ বিচারক শ্রেনী, “মোল্প!” অর্থাৎ ধর্মযাজক শ্রেণী 

“আলিম” (বনুবচনে *“ওলমা” ) অর্থাৎ আরবী শিক্ষিত শ্রেণী, “ফকীর” 
8 এ সমাপ্ত অর্থাৎ সাধক শ্রেণী প্রন্ুতিও লোকের কাছ হইতে সম্মান পাইতেন। ইহার 

সাধারণ মুসলমান সমাজে নানা প্রকারের জ্ঞানসংশ্রিষ্ট ব্যবসায়ে (1০9100৭ 
[101555101 ) নিযুক্ত ছিলেন। দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্য হইতে আমর সমাজের এই 
অবস্থা জানিতে পারি। দৌলত কাজী বলেন, তাহার আশ্রয়দাতা আশরফ খান__ 

"সৈয়দ, কাজী, সেখ, মোলা, আলিম ফকির। 
পুজেস্ত সে সবে জেন আপনা শরীর" ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান লমাঁজ ৯৩ 


আলাওল তাহার আশ্রয়দাতা মাগণের গুণ কীর্তন করিতে গিয়া বলেন 2- 
*ওলমা, সৈয়দ, সেখ, যথ পরবাসি । পোষেম্ত আদর করি বহু স্বেহবাসি ॥ 
কাহাকে খতিব, কাকে করেস্ত ইমাম। নানাবিধ দানে পুরায়েস্ত মনস্কাম ॥ ( পদ্মাবতী ) 

এই যুগে বাঙ্গীলী মুসলমান-সমাজে উত্তর ভারতীয় স্বফীনতবাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই 
সময়ে যদিও উত্তর ভারতীয় ন্ম.ফী-সম্প্রদায় চতুর্দশ "খান্দানে” অর্থাৎ শাখায় বিভক্ত ছিল, তথাপি 
সাধারণভাবে চারিটি “্খান্দানই” স্বীকৃত হইত ; ইহারা, চিশতী, ুহর্ওয়ার্দী 
নকৃশবন্দী ও কাদেরী । বাঙ্গালী মুসলমানের! এই চারিটি “খান্দীনের” কোন-না- 
কোন এক “থান্দান”তুক্ত ছিলেন। এহেন স্ব,ফী “খান্দান”ভুক্ত হওয়াকে বাঙ্গালী 
মুসলমানেরা যে কেবল গৌরবের বিষয় বলিয়া! মনে করিতেন এমন নহে, বরং ইহাকে ধর্মের একটি 
অপরিহাধ্য কর্তব্য বলিয়। বিশ্বাস করিতেন। কবি আলাওল রোসাঙ্গের কাজীর নিকট হইতে 
“কাদেরী খান্দানে” দীক্ষ। গ্রহণ করেন, আর দৌলত কাজীর আশ্রয় দীতা-_ 

“মুখাপাত্র আযুতআদরফ খান। 
হানাফি মোৌজাব ধুব চিন্তর খান্দান ॥% 

এহেন স্ব,ফী প্রভাবের ফলে, ইহার আনুবর্দিক বিধানরূপে, বঙ্গের মুসলমানদের মধো, এই সময়ে 
পারপূজার বহুল প্রচলন হয়। এই পীরপূজ! ও হিন্দুর গুরুবাদে কোন প্রকারের প্রভেদ ছিল ন1। পীরদের 
হাতে দীন্ষণ গ্রভণ করাকে মুসলমানগণ ধশ্মের অঙ্গীভূত বিশ্বাসে পরিণত করে। 
পীরগণ মুশিদ্” বা পরমার্থ পথত্রষ্ট। নামে সর্বত্র পুজিত হইতেন। তাহাদের 
ভক্ত শিষ্যগণ তাহাদিগকে ভগবানের জাগতিক প্রতিনিধি ও “ম।রফত” বা! তত্বজ্ানের ভাণ্ডার বলিয়। 
মনে করিতেন । তাহার। পিশ্বান করিতেন, “মুশিদ” বা পীরকে পুজ। করিলে, হৃদয়ের যাৰতীয় অজ্ঞানতা 
অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয়, পরলোকে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়। যায়, এবং শরীর 
পবিত্রিকৃত ও বিশুদ্ধ হয় 2-_ 

“কায় স্থদ্ধ হয় জান মুসিদ ভ্িল। লাঠি লৈক্ষ্যে চলে যেন আন্ধিআল সকলে ॥ 
মুগিদ গ্রসাদে হয় আখ র গ্রকাশ। মিহির কিরণে জেন উজ্জল আকাশ ॥” 

(মল্িকার হাজার সওয়াল- _লেরবাজ |) 
এহেন অনৈস্লামিক বিশ্বাসের (সংস্কার ভাবাপন মুসলমানদের মতে অনৈস্লামিক) ফলে পীরবাদ দেশে 
এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, নোৌধ হয়, বাঙ্গালায় এমন কোন মুসলমান ছিলেন ন।, যিনি কোন-না- 
কোন গীরের নিকট হইতে দীক্ষ। গ্রহণ করেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে দেশে পীরের সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণে 
বন্ধিত হইয়। পড়ে । তাই আমর! দেখিতে পাই, এই যুগের মুসলমান কবিদের প্রা প্রত্যেকেই কোন-না- 
কোন গীরের চরণ ধ্যান করিয়। কাব্য লিখিতে আরন্ত করিয়াছেন। যদিও কবিগণ তাহাদের পীরের 
গুণ কীর্তনে পঞ্চমুখ, তথাপি ই'হাঁদের কেহই খ্যাতনামা সাধু পুরুষ ছিলেন না) কেননা, এই সাধুত্বের 
মুখোস পরিহিত গীরগণের সকলের নাম ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 

এই যুগের মুসলমানেরা! যে শুধু পীরপূজ।র দ্বার! শাস্ত্রীয় ইস্লাম্‌ হইতে দূরে সরিয়৷ পড়িতেছিলেন 


বাঙ্গারী মুনলম!নের উপর 
্বফী প্রভাব। 


পীরপূজ|। 


৯৪ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য 


এমন নহে, তাহাদের ভিতর অনেক হিন্দু বিশ্বাস ওক্রিয়৷ করিত। এই সমুদয় বিশ্বাসের মধ্যে “গীর বা! 
মুশিদ”্বাদে গুরুবাদের প্রভাব এত স্থুস্পষ্ট যে, তাহা বলার প্রয়োজন নাই। 
কন্মফল ভোগ বা! পুনর্জন্ম বাদেও যে এই সময়ে মুসলমানের! বিশ্বাস করিতেন, 
ইহাই আশ্চর্য্য। মুসলমানেরা অদৃষ্টবাদ মানে; কিন্তু বর্তমান জীবনে পূর্র্বকৃত কর্মফল ভোগ মানে 
না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহার! ( অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন £__ 


পুনর্জন্মবাদ। 


"দেখ দেখ জার জেই আছে কর্দভোগ । 
সেই ম:ত কম্মফলে তুপ্জে দুখ-স্থগ ॥* 
( নছির! নামা--মরদন ) ৰ 
এই সময়ে বিবাহ-ব্যাপারে মুনলমানদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধান বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। 
মো'ঘল-আমলের প্রথম যুগ হইতেই হিন্দু-মুদ্লিম্‌ অন্তর্জাতিক বিবাহের বহুল প্রচলন হয়। জা 
শতাব্দীতে এহেন অন্তর্জতিক বিবাহ অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক হিন্দু রমনীর পানিগ্রহণ করা একটি 
“ফ্যাসান” বা রীতিতে আসিয়া দাড়াইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। এই যুগের 
প্রায় কাব হিন্দু নায়িকার জন্য মুসলমান নায়ক এবং মুসলমান নায়কের 
জন্য হিন্দু নারিকা প্রেমোম্মত্ব__ইহার কারণ কি? এখানে কি যুগধর্মের 
ছাঁয়। পড়ে নাই? আশ্চর্যের বিষয়, এই নাঘ়িকার মিলনের পর যখন বিবাহ 
হয়, তখন কোন দিক হইতে ধর্ম্ান্তর গ্রহণের প্রশ্ন উঠে ন।, যেন হিন্দু নায়িকা মুসলমান নায়কের জন্য 
«কেতাবীয়া” অর্থাৎ খ্রীষ্টান কি ইন্ুদীর ন্যায় এঁশী বাণীপ্রাপ্ত জাতির মহিল।, অথবা! মুদলমান নায়ক 
হিন্দু নায়িকার জন্য অস্পৃশ্য, শ্ে্ছ বা যবন নহে। এহেন অসম ধর্মাবলম্বী লোকের বিবাহে 
বিনাপত্তিতে “কাজীজী” আপিয়। “শর।-পডাইয়।” অর্ধাৎ মুদলমান শান্্রীর বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করাইয়। 
দেন, অথচ তিনিও নায়িকাকে ধন্মাস্তর গ্রহণ করাইয়। পরে “শরা-পড়াইবার" কথ। তোলেন না। তাই 
দেখিতে পাই, চামরী-রাঁজ সোলতান শাহের সহিত যখন রতিকলার বিবাহ হওয়। স্থির হইল, তখন 


বিব|হ-ব্যাগারে ইসলামী 
শাহর বিধানের শিধিল 
প্রশ্নোগ। 


“কাজি সাজি সিত্র আসি, সরা পড়াইল বসি 
মনে ভাবি প্রভু করতার।” (জেবল মুলুক-শামারোথ-_-সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর) 


কাজী সাহেব ত শীঘ্র সাজিয়। আসিয়! মনে মনে প্রশ্ত করতার ভাবিয়া! “শর! পরাইয়া” দিলেন, কিন্ত 
রতিকলা, ধর্মে, আচারে, ব্যবহারে, নামে রৃতিকলাই রহিয়া গেলেন। এই যুগের আরও অনেক হিন্দু 
নায়িকার বিবাহ-ব্যাপারে মুনলমান শাস্ত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, সপ্তদশ 
শতাব্দীতে হিন্দুদিগকে মুসলমানগণ '“কিতাবীয়।” শ্রেণীভুক্ত করির! লইয়াছিলেন | 

বিবাহ-ব্যাপারে এবং এবংবিধ আরও অনেক বিধয়ে, ইসলামী শান্ের শিথিল প্রয়োগ হইত। 
বাঙ্গাল। দেশের সমাজে যে সকল প্রথা, আমোদ, প্রমে।দ প্রচলিত ছিল, মুসলমান সমাজেও তাহার 
অনেকগুলি বর্তমান ছিল। এই সকল বিষয়ে মুসলমানগণ শাস্ত্র অপেক্ষা দেশকে অধিক শক্ত করিয়। 
আকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। নিম্নে আমরা এহেন কতিপয় দেশীয় আমোদ, প্রমোদ ও প্রথার কথা উল্লেখ 
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করিতেছি । বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে ইহার কতকগুলি এখনও প্রচলিত আছে,_- 
যথাস্থানে আমর! তাহার উল্লেখ করিব । 


বিবাহের কয়েক ঘণ্ট1 পুর্ব নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ও হাসি ঠাট্রার মধ্যে কনেকে গৃহের বাহিরে 
আনিয়া স্নান করাইবার প্রথ। পূর্বে যেমন এখনও তেমনভাবে বলের মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে। 
এই সময়ে মেয়ে মহলে যে সকল আমোদ, প্রমোদ ও হাসি-ঠা্ট। চলে, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এখন 
বানান তাহার কিছু কিছু পরিবপ্তিত হ ইলেও, তাহ! একেবারে লোপ পায় নাই। কবি 

কনের * তানের « লক তু রে রী ঠ 
চারার চেনা গাজী চিঞ্ুক্রী তাহার “সয়ফুল মুলুক, ও বদিউজ্জমাল” কাব্যে 


কনের স্নানের আন্ুষঙ্জিক অনুষ্ঠান ও আমোদ প্রমোদের যে সুন্দর চিত্র 
অস্কিত করিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ- 


“অস্তসপুরে না রগণে, আজ্ঞ! পাই স্থবৈক্ষণে 
মঙ্গল করএ সুভধনি। 

ঘ্বতের ডিঅটি হাতে, স্বর্ণ কলনি মাথে, 

দাণ্ডাইল ব্ূপসি কামনি ॥ 

কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গীত গাহে রসে, 
কেহ করতালি মনরঙ্গ । 

কার হাতে জল ঘটি, কার অঙ্গে মারে তুলি, 
কেহ ঠমকে অঙ্গ ভঙ্গ ॥ 

কেহ পান গুয়া খাএ, আনন্দে ধামালি গাএ 
কতুকে করএ নানা কেলি। 

আড়েত লুকাই পাসে, কেহ কার পরে হাসে, 
ফেলাএ কাহার অঙ্গে ঠেলি ॥ 

আগর-চন্দন-চু'আ। কপুর-তান্ুলগুআ,, 
কেহ কারে হরিসে জোগাএ। 

গোলাপের জল ঝারি, সোহাব মেলআ মারি, 
কেহ কার বসন তিতাএ ॥ 

কেহ রঙ্গে হুড়াহুড়ি, কেহ ঢঙ্গে জড়াজড়ি, 
কেহ কাকে ফেলা এ ঠেলিআ। 

কেহ অতি বেস্ত গতি, অঙ্গে করে নানা ভাতি, 
রস রঙ্গ কতৃক তুলিআ। 

কতুকে জথেক পরি, স্থবর্ণ কলসি ভরি, 
চলিঅ! জাইল অন্তসপুরে। 

রাজ কন্তা কোলে করি, আনন্দে জথেক পরি, 

বাহের কারল ধিরে ধিরে॥ 


৯৬ আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গাল। সাহিত্য 


স্বর্ণ পাটেত রাখি, অঙ্গেত স্থগন্ধি মাথি 
আনন্দে গাহেস্ত সবে গীত। 

কেহ করি পরিহাস, খোসাএ অঙ্গের বাস, 
কেহ নাচে হই আনন্দিত ॥ 


৪ রা কী 


জথ সোহাগিনি মি'ল, ক'রআ। নানান কেলি, 
সেয়ান করাইলা রাঁজন্বতা ॥” 

উপযুর্দ্ধত অংশে দেখা যায়, কনেকে ন্সান করাইবার আজ্ঞা পাওয়া গেলেই অন্তঃপুরে মেয়েরা 
মঙ্গলমূচক শুভধ্বনি করিত ( সম্ভবতঃ ইহা হুলুধবনি বাঁ তদন্ুরূপ কোন মঙ্গল ধ্বনি ) হাতে প্রদীগ 
লইত, মাথায় কলপী বহিত, নাচিত, হাঁসিত, গান ( ইহা এখনও পূর্বববঙ্গে সলা-হঅলা -হ'লা বা 
মেয়েলী গান নামে পরিচিত ) করিত, করতালি দিত, ঘটি হঈটতে জল লইয় সিঞ্চন করিত, পান-সুপারির 
শ্রাদ্ধ করিত, আনন্দে “ধামালী” ( অশ্লীল গান ) গাহিত, নানাবিধ ক্রীড়।-কৌতুকে লিপ্ত হইত, অগ্ুরু, 
চন্দন, চূয়া, কর্পুর প্রভৃতি স্গন্ধি অঙ্গে মাখিত, “গোলাব-পাশ” হইতে গোলাব-জল সিঞ্চন করিত। 
তারপর অন্তঃপুর হইতে সকলে মিলিয়া কনেকে বাহিরে আনিয়া একটি “পাট” বা পিড়ীতে বসাইয়! দিত, 
এবং কলদীর জল দিয়! নানাবিধ হাঁস্য-পরিহাস সহকারে স্নান সমাধা করিত। স্লান-সমাপনাস্তে কনেকে 

স্বাসলিপ্ত কর। হইত ও তাহার হস্তপদকে «“মেহেদী”র দ্বারা রর্জিত করিয়া! দেওয়া হইত $__ 

“মেন্দি দেএ হাতে পাএ, স্থগন্ধি মাখিআ গাএ 
পবিত্র বসনে মে'ছে অঙ্গ ॥* ( দোনাগাজী ) 
এই ঘুগে আমাদের সীমন্তিনীরা যে সকল অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তাহার অধিকাংশ অলঙ্কার 
এখনও প্রচলিত আছে। দেশে ইউরোপা সভাতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে যেমন পরি- 
বর্তন দেখ। দিয়াছে, সমাজের নান স্তরেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। কিন্তু এ 
সপ শতাখীনদুমনমল_ পরিবর্তন পুরুষ মহালে যত বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, স্বভাবতই রক্ষণশীল 
বলিয়। মেয়ে মহলে তত নহে । স্বৃতরং অলঙ্কার ব্যবহারে বাঙ্গালার মুসলমান 
সমাজ এখনও বেশীর ভাগ সপ্তদশ শতাব্দীতেই নাস করিতেছে । সে যাহা হউক, এই যুগে মুসলমান 
সমাজে যে-সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তাহার একটি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিন্সে লিপিবদ্ধ করি- 
লাম। পাদটীকায় এই যুগের মুসলিম বাঙল। সাহিত্য হইতে মেয়েদের অলঙ্কার সম্বন্ধে কয়েক স্থল 
উদ্ধত করা হইল (১); উদ্ধত স্থল কয়টি এক সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিলে এই যুগের অলঙ্কার সম্বন্ধে 
আমর! যে সকল কথা লিখিতেছি, তাহ! জানিতে পার! যাইবে । 


৪ 
১। (ক) পনুবর্ণ শোভিত চাম্পাফুল। 


শে1ডিছে কর্ণের পাতি, পুষ্প খোঁপ। নানাঁজা[ত, 
কনকফের ধারক বছল ॥--(?রের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা) 
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বোলি ব্রা বাঁচিন--ইহ। কর্ণে ব্যবহার করিবার উপযোগা বৃত্তাকার অলঙ্কার বিশেষ। বর্ণের 
বহিঃপ্রান্তে ঘন ঘন ছিদ্র করিয়া, প্রত্যেক ছেদায় সরু সরু আংটির ম্যায় এক একটি “বালি” এখনও 
বাঙ্গালার মুসলমান নারীরা ব্যবহার করিয়। থাকেন । 

হব্পক্চা- আধুনিক “ঝুম্কা” নয় কি? নতুবা এই জাতীয় কোন প্রকারের কর্ণভূষণ হইবে,_ 
সন্দেহ নাই। 

কুণক্ুল-_ইহ। অর্ধবৃস্তাকার ক্ষুদ্র বাটির ন্যাঁয় কর্ণের অলঙ্কার। ইহার বহিঃপ্রাস্তে ঝালর 
থাকে। কর্ণের অধ-স্থিত নরম অংশটুকুতে অর্থাৎ কর্ণমূলে ছিদ্র করিয়া ইহা তথায় পরিধান করিতে 
হয়। এখনও পূর্বববঙ্গে ইহার ব্যবহার আছে। 

লোলক্ক, দূুল-ইহাও কর্ণের অলঙ্কার; কর্ণফুলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। “লোলক” বা 
“নোলক” এখন ছুই নাসারন্ত্রের মাঝখানে ব্যবহৃত হয় এবং ছুল এখন কর্ণের শোত। বর্ধন করে। 

সিশলিপাত্ত-ইহা “বোলি” বা “বালি”্র আনুষঙ্গিক অলঙ্কার। ইহা “বোলির” সহিত ঝালরের 
ম্যায় ছুলিয়া থাকে । এখন কদাচিত ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 


তেম্পন-ইহ! ছুই নাসারন্ধের মাঝখানে এখন ও পূর্বের ম্যায় ব্যবহৃত হয়। ইহ] “নোলক” 
জাতীয় অলঙ্কার । 


সাছিপীতি-_ ইহাও “নে।লক” এবং “বেশর” জাতীয় নাসালঙ্কার। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ইহার আদর 
একেবারে তিরোহিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গের কোন কোন পরিবারে এখনও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 


্তু.- ইহ। বৃত্তাকার বৃহৎ নাসালঙ্কার পিশেব। বাম নাসারন্ধের অধযস্থ নরম অংশটুকুতে ছেদ 
করিয়া আংটির ন্যায় এই বৃহৎ স্বর্ণ-বৃত্ত নাসিকায় ঝুলাইয়। দেওয়া হইত এবং একটি সরু ন্বর্ণ-শৃঙ্খল 
সাহায্যে বাম কর্ণের সহিত বাঁধিয়। রাখ। হইত । বাঙ্গাল! দেশে এখন ইহার ব্যবহার নাই। পশ্চিমা 
মেয়েদের নাকে এখনও ইহা। দেখিতে পাওয়া যায়। | 


লজ্্মত্ি, তিলক্রী, চছছলক্রী_ইহারা গলায় ব্যবহার করিবার হার বিশেষ । ইহাদের মধ্যে 
“গজমতি” হারই প্রাচীন কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। “তেলরী” হারে তিনটি লতা ও “ছলরী” 


গা ০ গা 
কর্ণে শে।ভে কর্ণফুলা, হাতে শোঁভে ছাকি বৈল!, 
তার, বা, বেশর শোভন॥ 7 
সির খাড়। পা, অওরু চন্দন গ1এ, 
ভ্রমর গুগ্ররে চারি ধার। 
কোমরে কিছ্কিনী বান্ধা, হাদয়ে ম।ণিকা ছাস্ধ। 
7. শ্বলে শোঁভে গ্জমতি হার ॥ 


_(জেবল মুলুক শামারোখ) 


সী _. জালা পানি 
হারে ছয়টি লতা থাকিত। এখন এবংবিধ হার ব্যবহার করিবার নিয়ম না থাকিলেও, নানা 
প্রকারের হার ব্যবহার করিবার প্রথ| সর্বত্র প্রচলিত আছে। 

ভাল্পস-ইহা চারি ইঞ্চি দীর্ঘ চোঙ্গার হ্যায় বাহু বেষ্টনী অলঙ্কার বিশেষ। এখনও কোন 
কোন স্থানে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইহার বহুল প্রচলন 
ছিল। 

তান ইহা ডিম্বাকৃতি সম্পন্ন অর্ধ বাহু ঝেষ্টনী অলঙ্কার বিশেষ। এখনও ইহা কোন কোন 
হিন্দুপরিবারে ব্যবহৃত হয়। পুরুষেরাঁও ইহা! ব্যবহার করিতে দেখা যায়। 

স্বাভুন্ন্দ--ইহাও বাহু বেষ্টনী অলঙ্কার। ইহার ছুই প্রান্ত যেখানে মিলিত হয়, তথ হে 
একটি পুষ্পঝার সদৃশ লম্বমান ঝার ঝুলিয়। থাকে। নুননাধিক বিশ বৎসর পুর্ব্বে ইহার বহুল পরান 
ছিল। | 

ন্বতশস্থ--বলয় বা! বালার পরিচয় বর্তমান যুগে অনাবশ্যক। এখন যেমন নানাবিধ বালার 
ব্যবহার দেখ যায়, পৃর্ববেও তেমন ছিল বলিয়৷ অনুমান কর! যাইতে পারে; তবে তন্মধ্যে “অঙ্গদ 
বলয়”ই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়। থাকিবে। 


গপহচ্গী বা পৈঁজ্জী-__ইহা হাতের কজীর উপরিভাগে ব্যবহার করিরার উপযোগী অলঙ্কার 
বিশেষ। এখনও চট্টগ্রাম বিভাগে ইহার প্রচলন আছে। 


(খ) কানে বোলি কর্ণফুল, লোলক [লিক শংণ দ্রল 
বর্ণ পিপলিপাত দৌলে। 
৭ $ 
কপালে সিন্দুর দিয়া, বেসর নাকেত দিয়! 
সারি সারি উড়ে মাছিপাত। 
তেরি ছজরি হাঁর। রিবা অতি শোতাকার 
মে মনি মুক্তা জড়ি মনগুহর। 
ভার বাজুংদ্ধ করে, অঙজদ বলয়! ধরে 
১৮৪ _ নহুচি কাঞ্চন শোভাকর ॥ মা 
হিরা মণি হেমা জড়ি, মদন মিশাই গড়ি 
দিয়াছে বাছটা বাজুবদ্ধ | 
৪ ই ৬ 
কনিই আঙুল মাঝে, সযর্ণ_অঙ্গুরি রাজে, 
কাঞ্চন অঙ্গুরি শোভে করে। 
ঙ ১) | 
কাটিতে কিন্কিনী ধ্বনি. চয়ণে দেপুয গুনি, 


রুনুবুদধু বাজে হুঙালিত। 
চি, রঙ 


চে 


সগুদশ শতাব্দীর মুসলমান মাজ ৯৯ 


ব্বাঙ্ছাি বা ল্াচ্ছ-_ইহাও হাতের কভীর উপরিভাগে ব্যবহার করিবার উপযোগী চোঙ্গা- 
সদৃশ চারি-পীঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ অলঙ্কার বিশেষ। এখন ইহা৷ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। .. 

নৈলা__ইহাও হাতের কজীর উপরিভাগে ব্যবহার করিবার অলঙ্কার। ইহা নানাবিধ ছিল; 
তন্মধ্যে "ছাকি বৈলা”্ই উৎকৃষ্ট ছিল। এখন ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। 

অঙ্ক,বী--ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। 

ক্তিঞ্িলী-_চলিবার সময় বাজিয়। উঠিবার জন্য ইহাকে কোমরে ব্যবহার করা৷ হইত। ইহা! 
আজকাল পূর্বববঙ্গে “্বুন্ঝুনী” নামে পরিচিত ও সাধারণতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কোমরে 
স্থতায় গিয়া ঝুলাইয়া৷ দেওয়। হয়। 

নুপুল্র” এেপু-্বনামখ্যাত পদ্রভূষণ। গৃহস্থের বৌ-ঝিরা আজকাল নুপুর পরে না। রঙ্গ- 
মঞ্চের নর্তকীদের চরণে ইহ। দৃষ্ট হয়। 

গঃব+ পাস্মজব _ইহাও নূপুর শ্রেণীর এক জাতীয় পদভূষণ। পায়ের গোড়ালির উপরে 
আটকাইয়। পাতার দিকে ঝুলাইয়া। পরিতে হয়। চলিবার সময় ইহা! হইতেও রুনুবুন্ু শব্দ উঠে। 
ইহার ব্যবহার এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। 

খাড়ূ,স্া, স্বাড়,--ইহা৷ পায়ের গোড়ালিতে পরিবার উপযোগী কড়া শ্রেণীর অলঙ্কার বিশেষ । 
এখনও ইহার বহুল প্রচলন আছে। আকৃতিতে ইহ! নান। প্রকারের হইত ; তন্মধ্যে “তোড়ল খাড়ু” ও 
“সির খাঁড়»ই প্রসিদ্ধ। “তোড়ল খাড়ুর” উপরের পীঠ মস্থণ হয়, আর “পির খাড়র” উপরের পীঠ 
অষ্টভূজবিশিষ্ট হইয়া থাকে । 


চন্নলুক্সা-_ইহাও পদভূষণ। পদাদ্ুষ্ঠে এক একটি আংটি দিয়! প্রত্যেক আংটিকে সরু পাচগাছি 


তোঁড়ল খাড়,য়া প।এ, অলুমাত মাখি ভাএ 
যুজটানি চটি পদ সনে । 
নু. গু সর 
মিলিয়! নলুয়া ছএ, চরণে সরণ লএ 


রঙ্গেত মজিয়! মতি ভোলে। 
(সয়ুল মুলুক বদিউজ্জমাল- দোন| গ।জী ) 


(গ) যথেক নৃপতি বালা, সাজায়েস্ত রতিকল!, 
গলে শোতে মনি রত্ব হার, | 
সুবর্ণের নত নাকে, মণি রত্ব শোতে তাকে, 
নানা পুষ্প শোভএ. অপার ॥ 
কেসেত পাটের খোঁপ! গজ মুক্তা ঘোঁপ। খোপা, 
নান! মতে কেস বিলাসন। 
কটিতে কিঞ্কিনি দোলে, পাঁঞত গাব বোলে, 


চলনেতে করে ঝুন্‌ ঝুন্‌। 
(অেবল মুলুক শীমারোখ--সৈয়দ মোহাম্মদ জাকবর ) 


১৪৩ আরকানম্রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 
শিখল দিয়। ষষ্ঠগাছির সহিত মিলাইয়! দিয়া পায়ের গোড়ালির সঙ্গে ষষ্ঠ শিখল দিয়া বাধিয়! দেওয়া 


হইত। এখন এই অলঙ্কীরের প্রচলন মুসলমানদের মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 

াম্পাফচ্ল বা চস্পা-কুলিন_ ইহা চম্পা ফুলের কলি সদৃশ করিয়া প্রস্তুত কর! হইত এবং স্ৃত্র 
সাহায্যে মাল! গাথিয়! গলায় পরিধান করা হইত। কলিকাতার কোন কোন মুসলমান রমণী এখনও 
এইরূপ “চাম্পা-কলির” হার পরিধান করিতে দেখা যাঁয়। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গের মুসলমান রমণীরা যে ভাবে বেশ-বিন্তাস করিতেন, তাহ! এখন সমাজে 
খুব কচিৎ না হইলেও বড় বেশী দৃষ্ট হয় না। মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া সংস্কারের ফলে, 
তাহার অনেকগুলি একেবারে লোপ পাইয়াছে। বিশেষতঃ, যে সকল বেশ- 
বিন্যাসে হিন্দুয়ানীর গন্ধ একটু বেশী, তাহা আজকাল আর দেখা যায় না। 
পাদটাকায় (১) সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান-সাহিত্য হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা হই 
এবিষয়ে আবশ্যক সংবাদ মিলিবে। 

এই যুগে মুসলমান রমণীর! কপালে সিন্দুর-বিন্দু পরিধান করিতেন এবং তাহার কাছে একটা চন্দনের 
ফোটাও দিতেন। এখন বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে এই প্রখার প্রচলন নাই বলিলেও চলে । তবে 
পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের কোন কোন মুসলমান রমণী এখনও কপালে সিন্দুর বিন্ুপরেন বলিয়। জানিতে 
পারিয়াছি। জ্র-যুগলে কাজল দিবার পূর্ববধূগীয় প্রথাও এখন বঙ্গে দেখ। যায় ন।; তবে ছোট ছোট 
বালক বালিকার ভ্র-যুগল এখনও নানা স্থানে কাজল-রঞ্জিত দেখিতে পাই । অগুরু, চন্দন, চুষা, আতর 
ও গোলাপ জলে রমণীরা শরীর সুগন্ধ করিতেন ; এখন তাহা! আর নাই। তৎস্থলে বিলাতী “এসেন্স” 
আজকাল ব্যবহৃত হইয়। থাকে এবং কদাচিৎ “আতর”ও লেপিত হয়। এই যুগের মুসলমান রমণী 
খোপাকে উদ্ধে তুলিয়৷ বাঁধিতেন। আজকাল এহেন খোপা! বড় একটা দৃষ্ট হয় না । “জাদ” নামক 
এক প্রকার খোপাভূযণ পূর্ববঙ্গ এখনও প্রচলিত আছে। এই “জাদ” দিয়া খোপাকে ভূষিত করা 
বিলাসিতার মধ্যে পূর্ব্বে গণা হইত কিন! জানি না, এখন তাহ। বিল(সিতার মধ্যে গণ্য। আজকাল 
কোন মুসলমান রমণী খোপায় পুষ্প ধারণ করেন না, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প 
রমণীরা খোপায় ব্যবহার করিতেন । 


বেশ-বিগ্তান। 


1 


(ঘ) পতাড়ল তোড়ল পরে বা বাজুবন। 
কপালে দিলু পরে দেবত। লক্ষণ 
নানা অলঙ্কার পরে পায়েতে নেপুর।” 
7 ( তমিম গোলাল ) 
(৯) (ক) “আইন মোহাগিনী সই, মন রঙ্গে গীত গাই, 
সেহেরা শোভিত শিরে লাল। 
ঝলকে বাদলা তার, ঠামে ঠামে মুক্তাহার, 
হৃদএ কাচলী ঝলমল ॥ 
কুচ মধ্যে শোতে পাটা, ঝলকে বিজলী ছটা 
7 (জেবল মূলুক শামারোথ ) 


সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজ ১০১ 


এই যুগে মুসলমান রমণীর! যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, 
তন্মধ্যে এই কয়টির নাম জানিতে ও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়_যথা £-- 

সেনহেব্রা-ইহা। অধুনিক “শাম্লা৮ জাতীয় লাল রঙ্গের এক প্রকার শিরোভূষণ। ইহা শোল! 
দ্বারাই তৈয়ার কর হইত এবং গঠনে ও আকৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের শিরন্ত্াণের স্য় দেখাইত বলিয়া মনে হয়। 
আজকাল বাঙ্গালার কোথাও মেয়েদের এ শিরোভূবণের প্রচলন নাই। তবে কলিকাতা অঞ্চলে পশ্চিমা 
নিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর বিবাহে বরের মাথায় এহেন টোপর অগ্ঠ।পি দৃষ্ট হয়। পুর্বে ইহাতে “বাদল” 
দিয়া উড়ীর কাজ করা হইত বলিয়া, দূর হইতে দেখিতে ঝলমল করিত। বরের বাঙ্গালা দেশে ইহার 
পরিবর্তে আজকাল *শাম্ল মাথায় দেয়। 

ভুলা” কটাচুলী-_ইহ। মেয়েলোকের। বক্ষ আবরিত করিবার জঙ্ ব্যবহার করিতেন। এখন 
বঙ্গের কোথাও কি হিন্দু কি মুসলমান কোন জাতিন্ন রমণা কীচুলী ব্যবহার করেন না। ইহা! সংস্কৃত 
“কঞ্চলী” শব্দের অপভ্রংশ | সুতরাং ইহ। ভারতের প্রাচীন পোযাক। বোধ হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে 
এই পোষাকের গাত্রে নান! প্রকার জড়ীর কাজ কর! হইত। তাই ইহ। বক্ষে “ঝলমল” করিয়। থাকিবে। 

সার __ইহা আধুনিক “টাইট্‌ ব্রেষ্ট» ব। স্তন-নন্ধনীর অনুরূপ পৌষাক। ইহা দ্বারা কেবল কুচ 
যুগলকেই রমণীর! বন্ধন করিয়া রাখিতেন বলিয়া মনে হর। ইহাঁতেও নানাবিধ জড়ীর কাজ করা হইত; 
সেই জন্যই ইহা পরিধানে “ঝলকে বিজলী ছটা” বলিয়। উল্লেখ করা হইয়।ছে। 

ছুন্নিস্না- ইহ! আজকাল পূর্বববঙ্গে বিশেষত; চট্টগ্রাম বিভাগে “চুলি” নামে পরিচিত। মেয়ে- 
লোকৈরা এই পোষাকে গল! হইতে কোমর পর্যন্ত আবরিত করিতেন । ইহ! মেয়েলোকের এক প্রকার 
“কোর্তী” বিশেষ। 
ক্কোল্পতা1 ক্ষোক্ড1-_আজকাল বাঙ্গীলার মুসলমান রমণীরা কোর্তী পরিধান করেন না) 

বয়স্ক বৃদ্ধলোকের।ই মাঝে মাঝে ইহ। পরিধান করিয়। থাকেন। পশ্চিম। মুসলমান মেয়ে এখনও কোর্া 
পরিয়! থাকেন। ইহাতে নান। প্রকারের বুটা থাকিত। 


পোষাঘ্‌-পরিচ্ছাদ। 


(খ) “«€ বান কোন শুবদনি, বস্ত্র অলঙ্কার আনি, 
পেরাএ আনন্দ কুহতুলে। 
কেহ বান্ধে কার ঝুর, কেহ করে লই হার, 
আনঙগে | চুলিয়৷ দেএ গলে 
ললাটে সিলুর বিন্দু... অরুণ সহিতে ইন্দু 
_ চন্দনের ফোটা! তাঁর কাছে। 
জল? কাজল রেখ! তুরু ইন্ত ধনু দেখ। 
সমজোক্ত বিরার্জনা আছে ॥ 
রা ্ & রি 
লব অলঙ্কার জড়ি, বিচিত্র পাঁটের সাড়ি 


উল্লামে করএ পরিধান । ূ (দন! গাজী ) 


১৪২ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল। লাহিত্য 


,  ম্কানাই- ইহাও “কোর্ডী” জাতীয় এক প্রকার পোষাক হইবে। এখন ইহার গার কুত্রাপি 
দেখি নাই। ইহার গাত্রেও বুটার কাজ করা হইত। 

স্পাড়ী--পশ্চিম। মুসলমানদের ন্যায় বাঙ্গালার মুসলমান রমণীরা কখনও পপায়জামা” বা 
“পাজামা” পরিধান করিতেন কিন। জানি না, তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহারা «শাড়ী” পরিতেন বলিয়া 
জানিতে পারিতেছি। এই যুগে যে সকল “শাড়ী” পাওয়। যাইত, তন্মধ্যে “পাটের শাড়ী”ই অর্থাৎ 
পট্ট বা রেশম নিম্মিত *“শাড়ীই” বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবে। প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের 
বহুস্থানে “পাটের শাড়ীর” উর্েখ দেখিতে পাওয়া যায়। আজকালকার শিক্ষিতা ও শহুরে মেয়েদের 
ম্যায় শরীরের নান। স্থান উন্মুক্ত রাখিয়া সেকালে শাড়ী পরিবার ব্যবস্থা ছিল না। তখন “দব অলঙ্কার 
জড়ি, বিচিত্র পাটের শাড়ী” পরিবার অর্থাৎ মস্তক সহ শরীরের সমস্ত অংশ ঢাকিয়া শাড়ী চির 
করিবার রীতি ছিল। 

জা্ন।-_ইহ। পুরুষদের পরিবার উপযোগী অঙ্গাবরণ বিশেষ । তবে আধুনিক মার সহিত 
ইহার কোন সামপ্রস্ত ছিল কি ন। বলিতে পার! যায় না । | 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গের মুসলমান সমাজে নানাবিধ বাগ্য যন্ত্রের প্রচলন ছিল। এই সকল বা 

যন্ত্রের মধ্যে বেশীর ভাগই এদেশীয় অর্থাৎ ভারতীয়; আর কতকগুলি পারস্য বা বিদেশ হইতে আমদানী 
করা হইয়াছিল। মুসলমানদের মধ্যে এতগুলি বাগ্-যন্ত্রের প্রচলন থাকার মনে হয়, মুসলমানের সঙ্গীত 
বিচ্ভার চর্চায় এই যুগে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। এই যুগে, মুসলমানেরা 
অনেক সঙ্গীত শাস্ত্রীয় পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন। নানাবিধ সঙ্গীত রচনায়ও 
তাহারা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এই যুগের এহেন সঙ্গীত-সংগ্রহ ও সঙ্গীত 
শাস্ত্রীয় অনেক পুস্তক আমাদের নিকট আছে। সে যাহ! হউক, এই যুগে 
মুসলমানদের মধ্যে যে সকল বাগ্যন্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহ! নিম্নোদ্ধত অংশগুলিতে দেখিতে পাওয়া 


ষাইবে , যথা-_ 


মুদলমানদের সঙ্গীত চষ্চ 1 ও 
তাহাদের সমাজে বাঁসযান্ত্রে 


বহুল প্রচলন । 


(ক) পাক, ঢোল, কাড়া যত কাশ, করতাল। 
সানাই, বিগুল বাজে স্থনিতে বিসাল ॥ 


(গ) “কোরতা৷ কাঁবাই অঙ্গে, বুটা শোভে নান। রঙ্গে, 
হা আতর গোলাব চনান। 
কল্তাকে পরাই সাড়ি মুক্তা কাঞ্চন জড়ি 
ছড়া বান্ধে আদের থোপন ॥ 


| ছা ্ 
পিম্দাই ভূদন বেদ, তুলি! বান্ধিল কেস, 
জেন চূড়া বাঁদ্ধিল কানাই । 
কি কব চুড়ার সাজ দি! পুষ্প গন্ধরাজ, 
জার গন্ধে গুঞ্জরে অ্রমাই ॥ 
(জেবল মুলুক শামারোখ ) 


(ঘ) 


ডে) 


দোসরি, বৰাসরি বাজে বাজায় মোরচজ । 
দোতার', সারিন্দা বাজে করি নানার । ॥ 
লারঙ, _মোহরি : বাজে সুত্বর করি রাও। 


যুবক যুবতি হ স্থনি উল্লসিত গাও ॥ 
বীণা, _বেঙ্ছ, মধুব্ধাসি, বাজাএ তোগর। 


বিরহিলি ছি কিবা শক্তি রহিবারে ঘর ॥ 

নানা পক্ষি সুর ধ্বনি করে নান। রব । 

রাজকন্যা ছিল্ালের বিভার উৎসব ॥ 

নানা সব্দে বাদ্য বাজে সনি স্থললিত । 

নাচএ নৃত্যকি সব গাহি সাদি গিত ॥ 

স্বদজ, মন্দিরা বাজে বাজাএ তন্বুরা । 

থগ্ডরি, ঝাঞরি বাজে বাজাএ ডম্থুর। ॥ 

রবাব, ভেউল বাজে, বাজে কবিসাল।” 
7 ( তম্ষ গোলাল ) 

(খ) “ছুই সৈন্য মুখামুখি হই গেল জবে। 
বিবিধ বাদিত্য ধ্বনি উঠি গেল তবে ॥ 


ঢাক, ঢোল, কাড়া, পিজা, দোসরি, মোহনি। 


কাশ, করতাল, শঙ্খ, ডম্কু, ঝাঝরি ॥ 
মোরছা।, থামচ,  পটা, ভৈউর, কর্তাল। 
সাজি সাজি সানাই, বুগুল [বাজে ভাল ॥ 
কম্পিত পৃথিবি ভেল ছন্দুভি ভর ধ্বনি। 
হত্তি কান্ধে দম বাজে ঘোরনাদ স্থনি॥ 
বাজিল বিজয়রোল, তবল, নিসান। 
দগড়েত দিল কাঠী ভূমি কম্পমান ॥ 

( মকতুল হোসেন) 


কপালে দিন্দুর পরে দেবত। লক্ষণ ।"; 


( তামম গোলাল ) 
গনিত হাত্তে নরপতি কুমার সাজাএ। 


হগন্ধি আতর জামা! অঙ্গেত পরাএ |) 


রডের. এজ 


মহাদেবী স্ুরবান্ু হরিষ অস্তর। 
সাড়ির অঞ্চল ধরে শিরের উপর 
সুগন্ধি আতর আর গোলাব চন্দন । 


সখিগণ অঙ্গ পরে করম্ত লিপন ॥। 
(তমিম গ্রোল।ল) 


১৬৩ 


১০৪ আরকান-রাজসতায় বাঙ্গাল! সাহিত্য 


(গে) “ছুমছুমি, টিকার), ঢোল, নাকারার কোলাহল, 
..... সানবিনা। ফরিসি্গা, বালি। 
ঝাজ, কীস, করতাল, তানুরা, জরা ভাল, 
7. চারিভিতে স্থনিতে উল্লাসি ॥ 7. 
দোঁসরি, মোসরি, বীণা সবানুতক্ষরি (৯), দোনা, 
5 সর্ধরঙ্গি রঙ্গ বাজন। র 
বিপঞ্চ, রবাব হ্ুনি, মুদঙ্গ, সারিন্দা, ধ্বনি, 
5. কবিলাস গাহে সর্বজন ॥. 1. 

7. (দোনা 


(ঘ) “স্থর ঢস্কা বাজে সব্দ হইল চারিভিত। 

চামরেত ভূমিকম্প হৈল আচস্বত ॥ 

দোতারা, সেতার! বাজে মুদঙ্গ, ঝাঁঝর। 

রামসিঙ্গ।, নহবত বাজে হাজারে হাজার ' 

ঢাক, ঢোল, কাড়া, সিঙ্গা, কাংদ, করতাল। 

দোসরি, মোহরি বাজে উভৈউর, কর্ণাল॥ 

10 (জেবল মূল" শামারোখ ) 

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাঁজে বহুবিধ আতস-বাঁজীর প্রচলন ছিল। নানা আনন্দ উৎ- 

সবের সময়, বিশেষতঃ বিবাহের কালে, পর্বে বা পুণ্যাহে এই সকল আতস-বাজীর শ্রাদ্ধহইত। এখনও 
এহেন সময়ে আতস বাজী ভালাইবার প্রথা বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বন্থ 
প্রচলিত। মুসলমানের।ই ভাঁরতে আতপ বাজীর আমদানী করেন; কিন্ত এদেশে 
আসিয়' আতস-বাজী রকমারি রূপ গ্রহণ করে। ফলে, সপ্তদশ শতব্দীর আতস-বাঁজীতে অনেক বাঙ্গাল। 
নাম দেখিতে পাই। এই সমুদয় আতস-বাজীর অনেকগুলি এখন লোপ পাইয়াছে; তাই ইহাদের 
আকৃতি-প্রকৃতির সহিত আমর! পরিচিত নহি। নিন্বোদ্ধত অংশে এহেন অধুনা-লুপ্ত অনেক আতদ- 
বাজির পরিচয় পাওয়া যায়; যথা 


আতলবাজী। 


*ভূমিচাম্পা, সিতাহার বেঙ্গা, মেড়া, গঙ্গ আর, 
কুস্তির, চাদর সারি সারি। 
অপরাজিতা, রাধাচক্র, রাক্ষস, দানব, বক্র, 


রাজসব যত ফুলছরি ॥ 
চতুভূজি, সাহাতুজ, _... কন্দিলে নিন্দিল সুর্জ, 
7 রোসন-মন্দির সাহাজাল। 
হাওই, রোদনতর।,  লৈক্ষ লৈক্ষ গোতাহারা, 


সভামগুলে সোভে ভাল ॥ 
( দোন। গাজী) 


সগুদশ শতাবীর মুসলমান সমাজ ১০৫ 


উপযুক্ত আতস-বাজীগুলিতে “ভূমিচম্পা”, পকুভীরবাজী”, “্চাদরবাজী” প্রাধাচক্র”, “ফুলছড়ি”, 
“হাওই” ও “রোসনতারার” প্রচলন এখনও বঙ্গের নান। স্থানে দৃষ্ট হয়। অপর 'মাতস-বাজীগুলি 
অধুনা লুপ্ত হইয়াছে ও তৎস্থলে অনেক নৃতন বাজীর স্থষ্টি হইয়াছে। এই যুগে আর এক প্রকারের 
আতদ-বাজী ছিল; ইহার নাম ছিল “পরীবাভী”। এই বাজীর সম্বন্ধে জান! যায় £__ 


"ছাড়ি দিল পরিবাজি জেন উরে পরি। 
তিমির দিবস করি চলে সবে ঘিরি ॥” 
(তমিম গোলাল ) 


সপ্তদশ শতাঁবীতে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে বহু কুসংস্কারমূলক প্রথার প্রচলন ছিল; 
বছবিধ কুঃংআারমূলক. ইহাদের অনেকগুলি এখনও সমাজে দৃষ্ট হয়। তবে, উনবিংশ শতাব্দীর 
৪০৪ প্রথম ভাগ হইতে মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার-প্রচেষ্টার ফলে, পূর্ববঙ্গ হইতে 
এখন এই সমুদয় কুসংস্কারমূলক প্রথার অনেকগুলি লোপ পাইয়াছে বা পাইতেছে, কিন্তু উত্তর 
ও পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে এখনও এ সমুদয় কুসংস্কারের অনেকগুলি ঝাঁচিয়া রহিয়াছে । সে 
যাহা হউক, এই যুগের মুসলমানদের মধ্যে যে সকল কুসংসস্কারমূলক প্রথার প্রচলন ছিল, তাহার " 
কোন কোনটির বিষয়, আমর সগুরশ শতাব্দীর মুনলমান সাহিত্য হইতে অবহিত হই। পাঁঠক- 
গণকে নিয়ে এহেন কয়েকটি সামাজিক কুসংস্কারের সন্ধান দ্রিল!ম। 

(১) ইতিপূর্বে বিবাহের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সামান্য আভাস দেওয়। হইয়াছে। এই 
যুগে বিবাহের আরও এমন কতকগুলি সংস্কার ছিল, যাহ। শাস্ত্ীয় ইস্লাম্‌ কোন দিনই অন্থমোদন 
করিবে না। এই সমুদয় সংস্কার এইরূপ ৫ 

(কু) অলপ হবণ-_-এই যুগে কনের বাড়ীতে নান। বস্ত্র-অলঙ্কার পরিহিত রমণীরাই বরকে 
বরণ করিতেন। 'এই রমণীর! অঙ্গে সুগন্ধ চন্দন মাখিতেন, এবং হেলিয়। 
ঢলিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিহার করিতেন। বরের সম্মুখে 
একটি মাঙ্গলিক প্রদীপ রাখিয়া! ও যৎসামান্য ধাম্য-দূর্ধবা! সাজাইয়া' তাহাকে নানাবিধ আমোদ 
প্রমোদের মধ্যে বরণ করা হইত (১)। 

(শখ) কনে ল্পণ-কনেকে বরণ করিবার প্রথা ও সংস্কার একটু পৃথক ছিল। কনেকে 


হর বরণ। 


পম 


(১) “সাজে জত দোহাগিনি, বরিতে কুমার মণি 
পরিধানে নান! অলম্বার 
বসনে কুনুম রঙ্গ, সুগন্ধি চনান সঙ্গ, 
হেলি চলি করস্ত বিহার ॥ 
সমূথে গুদীপ খুইয়া|) ধন্য হুর্র্বা সাজাইম! 
বরিলেপ্ত চাঁমরি রাজন । 
॥ শাঁমীরোথ ) 


১৪ 


১৩৩ আরকান-রাঁজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য 


বরণ করিবার জন্য পাট শ্রেণীর একটি “মাড়োয়ার” প্রস্তুত করা হইত। ইহার পাশে আনিষ্না কমেকে 
দাড় করান হইত এবং বর-বরণের ন্যায় ধাম্য-দর্বা-প্রদীপ সাজাইয়া দেওয়া 
হইত। ইতিপূর্ব্বেই, তথায় পুণ্য ঘট বসান ও চারিটি রামকল! দেওয়া 
হইত | তারপর নব-দম্পতিকে “মাড়োয়ার” মধ্যে বসাইয়া, মঙ্গল ধবনি করিয়া, “সহলা” নামক মেয়েলি 
গান গাহিয়া, ঘোম্টা তুলিয়৷ মুখ দেখান হইত। এই সময়ে গাড় হইতে দম্পতির শিরে আশীষবারি 
সিঞ্চন করা [ও দুর্্বাদল উপহার দেওয়। হইত। (১) 

(গ) তেোস্মাই ১ ইহাও একটি বিবাহ-সম্পক্কিত প্রথা। চট্টগ্রাম বিভাগের নানা স্থানে 
এই প্রথাটি এখনও প্রচলিত আছে। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে কনের পিতা বরের বাড়ীতে একদফা 
উপহার পাঠাইয়া থাকেন। ইহাকেই “তেলোয়াই” দেওয়। বলে। এই একদফা 
উপহারে নানাবিধ খাছ সামগ্রী থাকে বটে, কিন্তু একটি “পানের ঝাড়”ই সবচেয়ে 
প্রধান বস্তব বলিয়া পরিগণিত হয়। সাধারণতঃ, একটি পত্রযুক্ত নাতি বৃহৎ আম্রডালের প্রতি পত্রে এক 
একটি পানের খিলি বা! একটি পত্রে একাধিক পানের খিলি টাঙ্গাইয়া৷ দেওয়া হয়। তাহা একটি 
মজুর কাধে করিয়া বরের বাড়ীতে পৌছাইয়া দেয়। বরের বাড়ীর সকলেই এঁ ঝাড় হইতে পান 
লইয়! খায়, এবং তাহার পান পাড়ায় বিলাইয়া৷ দেওয়া হয়। অবিকল এই প্রথাটি পূর্ববেও ছিল, 


সন্দেহ নাই £_ 


কনে বরণ। 


তেলোয়াই। 


"হেন মতে তেলোয়াই করে লাধুবরে। 
পানফুল ফিরাঅন্ত প্রতি ঘরে ঘরে ॥” 
(নছিরা নামা-মরদন ) 


(১) কুমারি বগিতে আনি, আগে দিল সোহাগিনী। 

মাড়ওয়ার পাঁশেত আনিয়]। 

ঘুতের দিঅটি ধরি জতেক জুবতি নারি 
ধা দুর্বধ! দিল তুষ্ট হজ! | 

চারি গাছ রাম কলা!, পুণ্য ঘট বসাইলা, 
রাজ! রতি তাতে বসাইল। 

সহল| মন্রল1 বলি, ঘোঁমটা বসন তুলি, 
চন্দ্র সম মুখ দেখাইল।। 

গাড়আ! লইজা হাতে, মারেস্ত দোছান মাথে 
আনন্দেত পুলকিত মন। 

সখিগণ ছূর্ববা দিনা রবি-দসি মিলাইজা, 
অন্তর ছৈল সঙিগণ ॥ 


(শাঙারোখ ) 


অগ্ধখ শতাঙশির মুসলমান সমাজ ১৬৭ 
২) বঅপ্থিবাঙ্প__বিবাহের পুর্বে অধিবাস-পালনের প্রথ। এই যুগের মুসলমানদের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল; এখন বাঙ্গালার কোথাও মুসলমানদের মধ্যে ইহার প্রচলন 
আছে বলিয়! জানিতে পারি নাই । মোহাম্মদ রাজার “তমিম গোলাল 
নামক পুস্তকে দেখিতে পাই £-_ 
"অধিবাস রাম আান অধিক উল্লাল। 
সথিগণে নাচে গায় ফিরি চারি পাল ॥” 
(তমিম গোলাল ) 

৩। 'ঙ্গল বউ-_আজকাল যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে পুজা-পার্বণে বা আনন্দ-উৎসব-কালে 
দ্বারে দ্বারে মঙ্গল কলদ ও ধান্য-দূর্ধব। দিয়। ঘট দান করিবার প্রথা দেখিতে পাই, পুর্বে অর্থাৎ সপ্তদশ 
শতাব্দীতেও মুসলমানদের মধ্যে ধান্য-দুর্ববা দিয়! ঘট দিবার প্রথা বর্তমান 
ছিল। জানিতে পারিয়াছি, বার্গালার নানা স্থানের অশিক্ষিত মুসলমানদের 
মধ্যে এখনও মঙ্গল ঘট দিবার প্রথ। বিদ্যমান আছে। সুতরাং মুসলমানেরা এখনও যে প্রাটীন 
সামাজিক প্রথা পালন করিয়। আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ পাই :-_ 


প্ৰর দ্বারে আইলে জি টামরি ঈশ্বর । 
ধাস্গু ছুর্বা ঘট দিআ৷ নিল অস্তপুর ॥” 
(শামারোখ ) 

৪। শুভ্ভীশভ- 'এই যুগের মুনলমানের। বাহ্বস্ত দর্শনে শুভাশুভের পূর্ব সঙ্কেত মনে করিয়া 
সুখী বা ছুঃখিত হইতেন তাহার! বিশ্বাস করিতেন, কোথাও যাত্রাকালে পথিপার্থে আত্রডাল দিয়! 
জলপূর্ণ কুস্ত রাখিলে অর্থাৎ মঙ্গল কলস বসাইলে, দৈবাৎ সম্মুখে ছুগ্ধদান রত 
বৎস। ধেনু, দক্ষিণে ভূজঙ্গ ও বামে শৃগাল দেখিলে, এবং দধির পশার মাথায় 
গোপ রমণী দর্শন করিলে যাত্র! নিশ্চয়ই শুভ এবং ইহার বিপরীত ঘটিলে অশুত হইয়। থাকে । তাই 
দেখ যায় ২- 


অধিবীস। 


মঙ্গল ঘট। 


শুভাগুত। 


“এরাকি তুরকি নান৷ আর কত তার্দি। গঞ্জ অশ্খে আরোহিলা চলিপেক সাজি ॥ 
কুদ্ভ ছুই জল ভরি পদ্থ ছুই পাশে। আত্র ডাল দিম! তাতে রাখিছে হরিসে ॥ 
সমুখে ধেয়ন গাভী বাচ্ছা ছধ খাএ। দক্ষিণে ভূজঙ্গ চলে বামে সিবা ধাএ ॥ 
দ্ধির কলদী লইঅ| গোপের রমণী । হরিতে মহারাক্জ স্থৃভযাত্র। জানি ॥” 

( শামারোথ ) 


9। ভ্ভত-প্রেত-_বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান এখনও ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে এবং মানবের উপর 
তাহাদের প্রভাবে সমভাবে বিশ্বানপরায়ণ। তবে, অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ও বিজ্ঞানের কল্যাণে, 
এই বিশ্বাস পূর্ব হইতে অনেকট! কমিয়া আসিতেছে । মধ্যযুগে মুসলমানগণ 
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অধিশ্বরী 
হোসেনের 
বণিতব্য 
স্থাজিত 
ইত্যাধিক 
গোড়াইতে 
উল্লেখ 
চাঁপিয়। 
আত্মহাতি 
আস্তাব 
অনাবশ্ঠকীয় 


